অমিয় নিমাই চরিত। 


০৮৫4) ০ - 


শ্ীশীরাজপ্রসুর লীলা ব্ণন। 


০0০ শাশিশী 


শ্ীশিশির কুমার ঘোষ দাস কর্তৃক 
গ্রন্থিত। 


7০0০৮ 


তৃতীয় খণ্ড । 


সস পাশাপাশি 


কলিকাতা । 


বাগ্বাজার, ২নৎ আনন্দচন্ত্র চটেপাধ্যামের গনি । 
শ্বিখ এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে 
শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা 
মুদিত ও প্রক শত । 





সূচীপত্র । 


৩টি 


পাঠিকগণের প্রতি নিবেদন । 
উৎসর্গ গত্র। 
শমন্গলাচরণ। 
প্রথম অধ্যায়ঃ1 


পরকিয়া রম) পতি উপপতি ভাবে ভজন; পরকিয়। রসের সার লক্ষণ ? 
নিমাইয়ের সহিত শচী ও ঝিষুপ্রিয়ার বর্তমান সম্বন্ধ ; শচীর কোল্গে 
নিমাই; নিমাইকে ভক্তি চক্ষে শচীর দর্শন ; শচীর বাতল্য রমের 
গরাকাঠা! ; নিমাই ও শচী; নিমাইকে বাৎসল্যভাবে উপাসনা) মায়ের 
প্রতি নিমাইয়্ের মধুর উত্তর; নিমাইয়ের নিষিত্ত £শচীর রন্ধন) সথী 
বেটিত। বিষুপ্রিয়া ; শুন্য গৃহে বিষুপ্রিয়া; বিরহিনী বিষুপ্রিয়া) নিমা- 
ইয়ের প্রতি বিছুপ্রিয়ার পত্র; প্রবীণা বিফুপরিরা ; অত্যাচার প্রস্থ বিশ্ু- 
প্রি; বিরহে আনন্দ) বিশুদ্ধ আনন্দের উৎপত্তি; প্রন্তত প্রীতির অপূর্ব 
ধর্ম, গ্ররবিনী ও সুখমরী বিষুপরিয়া; প্রেমে শাস্তিপুর ডুবু ডু; নিমাই 
ও তক্তগণ ; তভগথের আননা ; শচীর অছূত ভাব; প্র্ুর:প্রতি নীলা- 
চল ৰাগেন্ন অনুমতি ; শচী ও ভক্তগ্রণ; “জননীর আজ্ঞাই শিরোপা ৃ 
কাতর ভক্তগণ; শচীর অবস্থা) শচীর গোবিন্দ ম্মরণ ; শচী ওমুরারি . 
গপ্ত ; জীবে জীবে আকর্ষণ ; জীবের উপাস্য দেবতা ; শাস্তিপুরে 
পঞ্চ দিবম ; নীলাচলে গমনোনুখ ? রূপ আস্বাদ; রসআন্বাদ; নীলা- 
চলে যাত্রা; ভজগণ পরিবেিত; শ্রীবাসের মিনতি; তিনটি কণ্টক) 
শরীর গমন; শাস্তিপুর ত্যাগ; প্রভুর বিদাম; দুঃখের একমাত্র উষধ; 
অছৈত ও প্রন্থ; পাযাণ-হদয শ্রীনদ্বৈত; বহির্বাসে প্রেম আবদ্ধ ; শ্জি 
: মার শ্রীনিমাই নয়নের বাহির। 
পৃষ্ঠা হইতে_৫ পৃষ্টা 


লটীগ্র॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ | 

মনশীল নবীন অন্যামা ; গঞ্জার তীরে তীরে গমন) ছত্রভোগ ঘ' 
রস্তী গদলে রামচন্দ ধান) প্রহর লীনা থেন।; ছত্রভোগ পরিত্য 
নৌকার নৃত্য ; প্রত ভিক্ষা; প্রতীর ভিক্ষা অর্জন; প্রত ও দ| 
গহন বঙ্গ; পভ চিন্তামাগরে নিমগ ; দানীর উদ্ধার; প্রভু ও র€ 
রজকেন উদ্গার ; রবের গ্রাম বাসী গণের হরিনাম প্রাপ্তি । অন 
শির ও মাধন; অন্যানা দানীর কাহিনী; প্রভুর ভক্তগখের স 
ছাড়াছাডি; জলেখ্ববে শিবভাবে আবিষ্ট) বেখুনাঘ দ্বিভুজ মুরলীধর দশ 
বেযুনার নন্দ তরক্ষ : ক্ষীর চোৰা গোগীনার ও মাধবেন ; মাধবেপু 
কাহিনী; মধবেনেন আন্ত তিবোভান ও প্রুর নত ; মাধবেক্দ অং 
কিছু আলোচন1: "এই যে আমি) জাজগুনে দেবাসয় দর্শন ; ক' 
আগমন; সাক্ষী গোগাল দর্শন; তুধনেশর দর্শনান্তর ভাথী নদীর তী। 

প্রন্থৎ ৭৩ জগ ও দ্ ভান নদী 
৫৬ গা হইতে-৮ পৃষ্টা 


তৃতীয় অধ্যায়ঃ | 


& মন্দিরের চূড়া দর্শন; বালগোগা দর্শনে প্রহর ভাব; চৈভন্য মঙ্গত 
বনি।; আঠা নালায় উপনীত : জগমাথ দর্শনের পরামর্শ; দও কোথা: 
পরনথর ক্রোধ; পুরি মুখে ধাবিত ; প্রভু জগনাথের সম্মুখে ; জগ 
নে ও পর; বাহুদেব মার্ম্মভৌম; শ্রীমদিরে প্রভ অচেতন) প্র 
রে রঃ মের গহে ৃ টা ও গোপীনাথ আচার্য ; ভভগণ সার্ভৌে 
হা রর ্ ও চৈতন্য ঃ মার্দাজৌমেন বাটিতে প্র 
রঃ চা রঃ মের নিকট প্রভুর পরিচয়; স্নীতৌষের নিব 
রা উর প্রতি মার্তৌমের তভভির হাস 3 হয় ভগবান» 
১ শ্রভ্র মার্দাভৌমেন নিকট উপদেশ ভিক্ষা; প্রত 
ঘি রব 


ব্ 


15) 





সচীপত্র। ৬/০ 


মা্দলৌমে আলাপ) গোপীনাথ ও সার্কভৌমে কথা! কাটাকাটি) সার্ক 
ভৌমের ক্রোধের সঞ্চার; গোপীনাথের খণ্ত কথা প্রকাশ; গোপীনাথ 
বিচলিত ও তাহার তর্ক) ন্যায় শাস্ত্রের আধিপত্য ; ন্যায় অপেক্ষা গৌরাঙ্গ 
বড়ঃ গ্রোপীনাথের সার্ব্ভৌমের অভাত্যাগ ; সার্ধ্বভৌমের মনে ২ কথ!) 
সার্কভৌমের নামে অভিযোগ ; গোপিনাথের ক্রন্দন ও প্রার্থনা; বর প্রদান) 
গুরুণিরির হুখ) প্রক্ুতি ভাব; প্রভ্‌কে সার্বভৌমের উপদেশ । সার্ক 
তৌমের বেদ পর্ব; প্রভুর বেদ শ্রবণ; সপ্ত দিবস বেদ পর্ব; বেদের 
ব্যাখ্য। লই তর্ক) মার্জীভৌনের ধমক ও প্রভুর উত্তর ; প্রভুর বেদব্যাধ্যা; 
প্রভুর উপর সার্কভৌমের শ্রদ্ধা ॥ শক্তিধর সার্ভৌম শকতিহীন ;' সার্ক- 
ভৌমের আয়ারাম খ্রেকের ব্যাধ্য।) প্রভুর আত্মারাম গ্লোকের ব্যাখ্যা) 
সার্্রভৌমের চমক; ইনি কে? ফড়ভুজ দর্শন; সার্বভৌমের মৃচ্ছ1ও 
চেওন। বিশ্বাম ও সন্দেহে ছড়াছড়ি; আনন্দে নিশি যাপন। প্রসাদান্্ 
সহ সার্কভৌমের বাটাতে ; আচার বিচার, স্থচী অস্চী ; সার্কতভৌমকে 
প্রমান প্রান; প্রমাদান্ন ভক্ষণ, সার্ভৌমের মায়া বন্ধন ছেদন; 
সার্জভৌমের নৃত্য) শ্যামের হাতে কুল হারান; সার্কভৌযের প্রতু দর্শনে 
গমন; মার্ভৌম প্রভুর অগ্রে ফড়াইয়া ; সার্কভৌমের স্ততি; সার্জ- 
তৌমকে প্রহর গাঢ় আলিঙ্গন ; সার্বভৌমের ছুই অপুর্ক শ্লোক; সার্বভৌম 
কর্তৃক শ্রীগৌরা্ের ধ্যান; প্রধান প্রধান বাধা গুলির অপনয়ন ; শঙ্করা- 
চারের ধর্ম; তক্তি ধর্ম; একটি ভক্কের কাহিনী; ভিধন ্ভাবিক 
ধর্ম) একটা ভক্তির ছবি; প্রকাশাননদ সরম্বতী। 


৮৬ পৃষ্টা হইতে ১৫১ পৃষ্টা 


চতুর্থ অধ্যায়ঃ । 


নীলাচলে গুপ্তভাবে অবস্থিতি ; দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের) 





-খাবেশ ও পরকার়া প্রবেশ; কৰি করণপুরের পথ; দানগীনা বাতা) 


নিিরিরারেরর 


15 সু্ীপত্র । 


নানলীল। যার!) প্রতুর দেহে পতকায়া প্রবেশ প্রকরণ ) দেব দেবীগণ 1 
রূপক? ব্রজ্ীলা ক্ূপক না সত্য? নিমাইয়ের দেহে বিশ্বরূপ; প্রত 
উপহীত কালীন একটি ঘটন1; নিমাইয়ে শ্রীকৃষণাবেশ ) ভগবানাবেশ 
তুভগ্রস্ত প্রক্রিয়া; ভগবানের নিয়মের সামগ্রস্য ; অবতার প্রকরণ ; না; 
দেশে নান! অবতান্ন ; মুত্রারীর কড়চা; উপবীত কালের আবেশ ; উদ 
সঘটনা কজিত হইতে পারে না; আীগৌরা দেহে শ্রীকের প্রকাশ 
শ্রগেরান্ ভক্ত না তগবান? শ্রীগৌয়াঙ্ক শ্রীভগবান ; 


১৬০ পৃষ্ট| হইতে_-১৯০ পৃষ্ঠ] । 


পঞ্চম অন্যায়? | 
পর্ন ভন্তগণের দোষ বীর্ভন) ভজ্গণের দোষ না গণ প্রুর 
মান্না বাক্য; খান্ভৌম ও প্র; মার্কাভৌম মন্থাহত ; শ্রীজগন্াধের 
নিকট বিপার। আলাননাথের আগমন ; আলালনাথে নিশি যাপন ; 
্রতুর বিদায়। 
১৯১ পষ্টা হইতে--২০০ পা 


যষ্ঠ অধায়:। 


প্রন দছিণ দেশ গমন) গৌর পরশ-মনি; দক্ষিণে প্রেম তরঙ্গ; 
শি সথার প্রক্তিযা; সে প্রন্তিয়ার রহম ; শ্রভুর উপবাস; প্রভুর 
অবস্থায় ভীবের রোদন) রাখালগণ ও প্রভু; কুর স্থান দর্শন; বানুদেব। 
বাস্থদেবের স্বর্ণ অগ্গ; বাস্ুদেবের ভতি। প্রত ও বাহুদেবে কথোপথন ; 
গোপাররী ীতে ; শোগহ্তী দলে প্রহৃদ মনের ভাব? রামানন্দ রায়; 


হুচীপত্র 1/৯ 


পরণ্পরের আকর্ষণ ; আলিঙ্গন । কথ! বার্তী; পতুর প্রশ্ন | প্রশ্ন 
ও উন্তর ; গীতা ও ভাগবৎ ; দাদ্য প্রভৃতি প্রেম) ভাগবতের 
সার সংগ্রহ ; ভজন প্রণালী | কান্ত-ভাব ; ভাবের তারতমা ; 
কান্ত ভাবই সর্কোত্তম ) রাধার প্রেম ; পহিলহি গীত ; প্রেম 
রাজ্য; প্রেমের শক্তি) স্বকীয় ও পরকীম্ব প্রেম; জগতে প্রীতিই 
সার বন্ত ; পহিলহি গীতের অর্থ ; বাধার প্রেমই বিশুদ্ধ প্রেম 
তত্ত কথাত়্ বিদান্স; সাধ পুরিল না) ফান্ণ মাস) বসম্ত কাল বিষম কাল; 
আধ কোথায় মিটিবে* রাম রার ধানে মগ্র; গৌর ভূপ দর্শন; ব্রাম 
রায়ের দয় গৌর-তব প্রবেশ ; রাম রায়ের প্রতুর স্বরূপ দর্শন; শ্রীক্ষেরে 
প্রহুর মহিমা প্রচার; স্্বভৌম ও প্রতাপ কুদ্ধ ; রাজার নিকট ই্রগ্রভুর 
পরিচয়; রাজার শ্রীগৌরাঙ্গে আত্ম-সমর্পণ; দক্ষিণ ভ্রমণ; ইলোরায় প্রভুর 
চিত; দাম থত ; প্রজ্ু রাধা ভাবে বিভোর ) শচীর দশা ; 
বিছুপ্রিযার দশা; 


২০১ পৃষ্ঠা হইতে ২৬১ পৃষ্ঠা । 


সপ্তম অধ্যায়ঃ । 


দক্িণ ভ্রমণ ) নীলাচলে প্রত্যাগমন ; জগন্নাথ দর্শন ; সার্ক" 
ভৌমের বাটিতে ; দক্ষিণদেশ সংক্রান্ত কথ! বার্তী) কাশী মিশরের 
বাটিতে; নীলাচল থাসীর সহিত প্রভুর পরিচয়) নবদ্বীপ সংবা 
সর্প দামোদর ; সরূপ ও প্রভু 3 পরুম্ণনন্দ পুরী; পরমানন্দ 
পুরী নীলাচলে ; পুরী গোসাঞ্রির গৌর দর্শন) প্রত, ও শুরী গোসাঞ 
গোবিন্দ; ত্রঙ্মানন্দ ভারতী ; প্রভু ও ভারতী; ভারতীর সিদ্ধান্ত; 
প্রতাপরুদ্রের প্র, দর্শন ইচ্ছা; প্রত, দর্শনে প্রতাপরুদ্ের লালমা ) ভক্ত- 
গণের ষড়বন্ঃ প্রতাপরদ্রের পুরীতে আগমন; প্রহু দর্শন প্রতীক্ষায় রাজ 


1/5 গৃটীপত্র। 
বিঘা) রাজার | মং) প্র ও রাম রায় ) রাজার জন্যে দরবার) 
প্রত ও রাজপুত) রাজ ও রাজপুও | 

২৬২ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠা। 


অয অধ্যায়ঃ 


নদিযা ভজগণেন নীলাচল গমন, মিলন। 
৩০৪ পৃষ্টা হইতে ৩৬ পৃষ্টা 


ক 


পাঠকগণের প্রতি । 


রস-লোপ,প পাঠক প্রতুর নবদধীপ লীলায় যে রম আস্মাদ করিয়াছেন, 
প্রভুর নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় সে রস গুত্যাশা করিতে পারেন না। 
প্রহর মাধুর্য লীলাই মধুর, আতর, মাধুরধ্য লীলা, শ্রীজগন্লাথ, শচী, বিশ্বরূপ, 
বিস্ুপ্রিয়ার নদেবাসী ভক্ত, ও সখাগণ লইয়া |ুপ্রতু যখন গৃহ ত্যাগ করিলেন 
তখন তাহার নিজ জন প্রায় সকলেই শ্রনবদ্থীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল 
লীলাস্বও কাক্ুণ্য রম প্রচুর আছে মত্য বটে, কিন্তু তবু “নিমাই মন্্যাম"একবার 
বই ছইবার হয় না। বলিতে কি, ধিনি নিমাই চাদ, শচীর দুলাল, বিষু- 
পরিহার বস্সভ, গদাধরের নাথ, বাস ও মুরারীর প্রভু; তিনি কীটোয়া হইতে 
গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্তভাবে শ্রীনবন্ধীপ রহিলেন। ধিনি নীলাচলে গমন 
করিলেন, তিনি শ্রাকুষ্ণচৈতন্য ভারতী, ভ্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ঘ। নবদ্বীগে ঘিনি গুপ্তভাবে রৃহিলেন তিনি পুর্ণ ? 
লীলাচলে ঘিনি গমন করিলেন তিনি নারারণ_ক্ীভগবানের সং ও চিৎ 
শক্তি। এখন শ্্রকুষ্ণচৈতন্য প্রতুর লীল৷ বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে 
অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব এ থণ্ডে শুদ্ধ রস 
চর্চ। চলিবে না । 

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়। যখন শ্যামহ্ন্দর মখুরার গ্রমন করিলেন, তখন সেই 
“মুরলী"্ধর দগুধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমালী, এ্বধ্য-সম্পন্ন পাত্র-মিত্র- 
সভাসদ, বেষ্টিত মহারাজা হইলেন। সেইরূপ, মাধুধ্যময়, কৌতুকপ্রিয়। 
স্বেহশীল, চঞ্চল, ও হুকেশ, স্থবাস-মালতী-মাল সম্বলিত নিমাই টাদ, এখন 
অতি জ্ঞানী, গভীর, ধীর, দয়াল, দণ্ত-কৌপীন ও ছোড়া-াছছা ধারী, গুরু 
রূগে প্রকাশ হইলেন। 

অপর, নিল হইয়া এ স্থলে নিজের একটী কথা বলিতে হইল বলিয়া 
বলিব। আপনার! আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। যখন আমি এই খণ্ড 
লিখিতে আরত্ত করি, তখন আমি মৃত্যু শঘ্যাঘ্ব শয়িত। বহু দিন আমার 


ৰা পাঠকগর্থে। প্রতি। 


এরপ হয়েছে যে নিশি ঘোগে শন কালে আমি -. :1নজ জনের নিকট 
(িদাঘ লইয়া শন করিয়াছি । কারণ কোন কোন দিন আমি আপনাকে 
এত ছূর্ধল দেখিতাম যে, বোধ হইত যে এই রজনীর মধ্যে আমার আত্ম। দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। 

এক নিশিতে আমি অতি দুর্বল অবস্থায় শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত জগত 
নীরব, আমি গং কি অবস্থায় ঠিক বলিতে পারি না। কখন বোধ হইতেছে 
আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতেছে অন্য জগতে গরিয়াছি। এমন 
কি, আমি মনের মধ্যে বিচার করিতেছি ষে আহি কোথায় এমন সময় 
যেন কেহ আমাকে বলিলেন, "হিন্দু ধর্খে প্রচার নাই, এ কথ। ঠিক নহে।* 

ইছার কিছু দিন পুর্ধে এই কথ! অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হইয়া- 
ছিল যথা :-“হিন্দ ধ্ষে প্রচার কার্য নাই, হিন্দুর পুত হিন্দু হয়, হিন্দুর! 
ভিন্ন জাতীয়গণকে শ্বধর্খে গ্রহণ করেন না।” 

উপরি উদ্ত কথ! আমাকে কে বলিলেন স্থতাবত আমার তাহা অনুসন্ধান 
কর! উচিত ছিল, কিন্তু আমার সে দিকে প্রবৃত্তি হইল না। আমি কেবল 
তাহার কথা শুশিয়া মেই কথায় যন নিবিষ্ট করিলাম। অতএব তিনি কে, 
কিরূপ, কোথায়, ইত্যাদি অনুসন্ধান না করিয়া যনে মনে তাহার কথার 
উদ্ধর দিলাম, যথ1 “কেন ” 

তিনি। বৌদ্ধ ধশব ছিনদুধর্ষের এক শাখা উহা! বহু ভিন্ন দেশে প্রচারিত 
হইল; আর শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম এইব্রপে মুমলমানদিগের মধ্যে পর্যন্ত 
প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, মে দিন, অনার্ধ্য জাতীয় মণিপুরবামী- 
গণ। দেশ সমেত, শ্ীগৌরান্ প্রভুর আশ্রন্ধ লইলেন। অতএব এ কথা 
বলিও না যে হি্দুধন্ প্রচারের ধর্খব নয়» 


তখন আহি বলিলাম, “ঠাকুর, তা হলো, কিন্তু আপনার অভিপ্রায় 
কি?" 

তিশি। যদি জীবের মঙ্গল কামনা কর, তবে শ্রীগৌরাস্থের শব যাহা 
জীবের অধিকারের চরম সীমা_যাহা অতি সরল ও সর্ধজন-হৃদয়গ্রাহী-_ 


উহ জনতে প্রচার কর। ভ্রীব মাত্র ছঃখে অভিভূত, জীবের দুঃখ রাজনৈতিক, 
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জীব অতি অকাল বাস করে । এই অক্পক'ল, তাহার হছুঃখে ও 
স্থধে যায় । মধ্যে মধ্যে তাহাকে বহু ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। এ 
দুঃখ মোচনের উপায় কিছুই নাই, কেবল আত্বোৎকর্ষদ্বার! উহা অপনয়ন করা 
যাইতে পারে। যাহাতে চির নিবাসের স্থান, অর্থাৎ পরকাল, সুখের হয়, 
তাহাই করা জীবের সর্ধ প্রধান কাধ্য। অতএব সর্ব হুদয়-গ্রাইট যে 
শ্বীগৌরাঙগের ধন তাহা জগতে প্রচার কর। 

আমি। কিরূপে এ দুন্ধহ কার্য করিব? ধণ্ম প্রচার ত ইচ্ছা করিলে 
কর! যাব না? ॥ 

তিনি। তাহা ঠিক, তবে তোমার কাধ তুমি কর। যাহাতে সকল 
ঈ্ীবে আগৌরাের ধন্ম কি বস্ বেশ বুঝিতে পারে তুমি সেইব্ধপ 
চরিয়া লেখ। 

আমি তখন অতি কাতর হইলাম, কারণ এক্রপ কাধ্যে আমি আপনাকে 
কছুমাত্র শক্তিবান বোধ করিলাম না। 

তখন কাতর হইয়া, আমি আপনর দুর্দশার কথা একে একে 
লিলাম। বলিলাম, একে ত আমি মৃত্যু শখ্যায় শয়্িত, তাহাতে 
ব্যন্ধ জানার জড়িভূত। আমি গ্রন্থ লিখিয়া ভূবন উদ্ধার করিব, এবপ 
এমা! আমার কেন হইবে থে মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লিখিয়া 
রাছেন, ভাহাদের নামে ভুঝন পবিত্র হর। আমি কেবল তাহাদের 
শ্চাদবন্ডী হইয়া, সমগ্র গৌরণীলা, একত্র করিতেছি এই মাত্র । 

তিনি। “ভুমি কর” "আমি করি” এ কথ। ঠিক নহে। তিনিই সব 
রেন। আর তুমি কি শুন নাই যে, তাহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচন্ষু পায়, 
শন নর্তনশীল হর? শ্রীচৈতন্য ভগবত, চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি 
ছু বড় বড় মহাজনের লেখা সন্দেহ নাই, কিন্ত মে অমুদায় গ্রন্থ প্রধানতঃ 
[ফ্ব্গণের নিমিত্ত । বাহার! হিন্দু নহেন, তাহারা ওরপ গ্রন্থ দ্বারা অতি 
নন উপকার পাইবেন, যেহেতু তাহারা উহার তথ কথা! আদৌ বুঝিতেই 
রিবেন না। তুমি তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, কি হিন্দু কি অহিগ্ট 
চলেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধর্ধু গ্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে। তুমি 
ফবগণের নিগ্‌ঢ তু গলির একপ বেশ দাও বে, ছিল জাতীরগণ উহার 


19০ পাঠকগণের অতি । 


মধ্যে কতক গুলিকে পরিচিত বলিয়া! চিনিতে, কি হৃদয়ে ধারণ করিত 
ওষে রে অপরিচিত, উহাদ্রিগকে হুহদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। 

আমি। আমি এ জগতের যে কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে দেখি, 
গাই যে, প্রায় জীব মাত্র কেবন্গ কুকরের ন্যায় কলহ করিতেছে। € 
কাহাকে দংশন করিবে তাই লইয়াই প্রায় জীব মাত্র ব্যস্ত । এরূপ হুদা 
শবৈঞ্ণব ধন্ম কিরূপে অন্করিত হইবে ? প্রভু যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে 
উহা অতি শৃষ্ম, মনুষ্য বুদ্ধির চরম সীমা। উহ! মদ্য মাংস লোলুপ, বিষয় মত 
অন্ধ, দুদ্ধ-প্রিয়, জীব্গণে কিরূপে বুঝিবে ? শ্রীরাধার “ক্ষিএকিফিত” ভা; 
যি অধাপক মোগ্গ মোলারের নিকট বিবরিয আজ যায়, হয়ত তিনি 
বুঝিতে গরিবেন না। অতএব এ্রগৌরাঙ্গের ধর্ম মু জীবের হৃদয়গ্রাহী 
কি সরল, ইহা কিকূগে বলিব ? 

তিনি) তুমি তোমার যত দূর সাধা বৈষ্ণব পম্ম স্প্ণ করিয়া অগ্গিং 
কর। উহার অতি শুক্র হইতে স্থল অঙ্গ পধা৬, নমুদার মেই চিত 
যথা স্থানে অগ্লিবেশিত কর। তুমি একটা কথ। মনে রাখিও। সে কখ 
কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়। থাকেন, অর্থ অধিকারী ভেদে সাধন 
অথাৎ যাহার যেকপ অধিকার সে মেইন্ূপ সাধন করিবে। এমন কি 
তাহারা একখাও বলেন যে সমুপায় আীগৌর- ভঙ্জের মধ ; থঁ মাত্রা 
রমাধাদনের পাত্র কেবল মাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। ত 4 পরে এই 
গধটা মরণ কর যখ1৪ 






বহ্রি্গ অঙ্গে কর নাম মংবর্তুন : 
অন্তরঙ্গ সন্ধে কর রম আসাদন ॥ 


ইমি যত ঢূর পার সর্নাঙ্ক হন্দর করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ধম্মটা আকিও। 

উহার কেহ হম কেহ হুম্মা অঙ্গ লইবে, উহার কেহ চরণ, কেহ মস্তক, 

কেহ অন্য অঙ্গ, কেহ মব্বা্গ অথাং যাহার যেরূপ অধিকার দে সেইরূপ 
আই কবে । 

তখন হঠা একটী কথা আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম, 

গ্রহ প্রদশ বাত আনা কিউপায়ে এ ধর্খু প্রচার করিব অমি জানি 
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না। ইহা! বাতীত আর কোন উপায় আছে তাহাও মনে উদয় হয় ন1। 
অথচ গ্রস্থ প্রচার করিয়া! যে কোন ধন্ম প্রচার হব ইহাও যনে ধারণা হয় না। 

তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ইহা জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া 
অনেক সমাজের শী স্থানীর লোকে শ্রীগৌরাঙ্গেৰ ধর্ম অবলম্বন কবিয়ছেন।” 

আমি। তাহারা হিন্দু তাহাদের হৃদয়-কলিকা অর্ধ ক্ষটিত। 
তাহারা পূর্বেই প্রস্তুত হইয়্াছিলেন, আমার গ্রন্থ তাহাদের উপলক্ষ 
মাত্র হইয়াছিল । কিন্তু মনে ভাবুন ভিন্ন দেশে, যথা আমেরিকায় 
কি ইউরোপে । এ সমুদায় দূর দেশে কিরূপে আমি প্রমাণ করিব 
যে শীনবদ্দীপ বলির একটী নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধারণ করিয়া ্রীভগ- 
বান অনতীর্ণ হইয়! এই গ্রন্থের লিখিত সমুদায় লীল! করিয়াছিলেন ? ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব না। কেবল প্রমাণের মধ্যে গ্রন্থ, 
আ।র সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়। 

তিনি। যাহারা এদেশে খ্রীষ্টিযান ধর্ম প্রচার করিতেছেন তাহাদের 
গ্রমণও এক খানি গ্রদ্থ। যাহারা জাপানে বৌদ্দধর্শ প্রচার করিঘাছ্ছিজেন, 
তাহাণা কিরূপে প্রমাণ করেন যে, উত্তর বর্দেশে বৌদ্ধ নাম করিয্বা এক 
মহাপুকঘ জন্ম গ্রহণ করিয়।ছিলেন? তাহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ । 
লোকে কেন যে নৃতন ধম্ম অবলম্বন করে মে নিগঢ তথের বিচার কর! 
এখানে প্রত্মোজন নাই। তবে ইহ। মনে রা।খও যে, জাপানে বৌদ্ধের 
কথ। ও তাহার শিল্গার ও লীলর কথ! শুনি কোন কোন লোকে আহ।কে 
আত্ম ষমর্পণ করিয়ছিল। সেইরূপ শ্রীপৌরাঙ্গের লীলার কথ। শমিয়া কোন্‌ 
কোন ভিন্ন ভিন্ন নোকে ভাহাকে আশ্ব মমর্পণ করিবে। এইনধপে প্রথমে উচ্চ 
শ্রেণীর লোকে শ্ীগৌর।্ন দন্ত সুধা পান করিয়। উন হইখ। উহা শিপ 
শ্রেণীতে বিতরণ করিবে । একটা হ্ুক্ষ কথ। বলি। ধর্ম “বিচাবের” বন্ত 
নয, “আকাদের” বন্তু। অন্যজাত শিশুর মুখে তিক্ত দিলে মে ক্রন্দন 
কৰিবে, মধু দিলে মে আনন্দ প্রকাশ করিবে। কথ। যদি প্রকৃত ভাল হয়, 
তবে শুনিবা মাত্র উহা চিন্কে আপনা আপনি অধিকার করিয়। লইবে। 
শ্রীগৌবাঙ্গের ধন্্ মকল শান্ছের বিবাদের মীমাংশক, মর্ধ চিও আকবক, 
সন্বাঙ্গ হৃন্দর ও ছুলভ। এমন জীন অতি দুক্পভ যবে শ্রীগৌরাগ লীল। আধ 


রি গঠবপথের প্রতি। 


করি মুত না হইবে । এত দিন থে এই হুর্ধ। জীন মাত্র গ্রহণ করে নাই 
তাহার কারণ, উহা! জীবগণকে, যাহাদের করউব্য, তাহারা বিতরণ 
করেন নাই । ঘিনি ধশ্থকে আত্মার করিয়াছেন, তিনিই প্রক্ীতি পক্ষে 
ধর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । আগৌরাঙ্গের জীলা ও ধর্ম বদি আঙ্কাদে মি? 
লাগে, তবে জীবে উহ আপনা আপনি গ্রহণ করিবে। তাহার! আর প্রত্যঙ্ 
প্রমাণ চাহিবে না। 

এই কথা মমাপ হইছে হইছে আমার নিপট বাহ হইল। উপরের যে 
গকথ।” গুলি দিলাম তাহ! আমি পরে যোজনা করিয়াছি, কিন্ত উহার 
“ভাব” গুনি বিদ্যুৎ গতির ন্যাম তখনি আমার মনে উদয় হইয়। চিয়া 
গিয়াছিঘ। কোন্‌ বান্ছি আমকে উপরের কথ। বলিলেন, কি ও কথা গুলি 
অনবায আমার নিদের মনের ভাব, ভাহা লইন। এপধ্যন্ত আমি বিচার করি 
নাই, আর করিবার প্রয়োজনও নাই। 

আহগবান মনন জীবের পরাণ ও শ্গাএয়। জীবগণ তাহার আশ্রয় লইলেই 
তাহাদের মর্খার্থ সি হইবে। 
আীনননের এক স্থান উত্ণন্ি, আর এজন্থানে জাহাদের যাইবে 
হইবেন তাতারা পাশা অক্াটা শু্ছলে আবদ্ধ আর মঞ্লে মেইকপ 
অবদ্ধ থাকি! মেই আনের যে শ্রাপ, তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে । কৰে 
আপের চৈতন্য হইবে যে ঈর্ব, ক্রোধ, ঘ্বনা, প্রতি বিপু হইছে সুখ, 
তাহ। অপেক্ষা স্লেহ, মমতা, দা ও প্রীতি উত্কর্ষে অনন্ত গুণে আধক সুখ £ 
কৰে তাহাদের এজ্ঞান হইবে বে, অন্যকে অনিষ্ট করিলে নিজের যত 
আনি হয়, তত অন্যের হয় না? হে হু্দমল জীব! যদি আশ্রয় চাও তবে 
অন্যকে আশ্রয় দাও, যদি অন্যের প্রিয় হইতে চাও তবে অন্যকে ভাল 
বাধিতে শি্। কর। আ্রীভগবান সর্ব গুণের আকর, তাহার মত যত দূর পার 


ও, তবেই অঙ্গে যাইতে পারিবে । 


৪ 


উৎমর্গ পত্র। 
রীমান্‌ অমিযকান্তির প্রতি, 


তুমি ওপারে নিয়া, আমি এপারে আছি। এন্ধপ গিত 
ৃত্রে ছাড়াছাড়ি, আম দের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড় কষ্টকর। কিন্ত 
তোমার কি আমার ইছাতে ছুঃখ করিবার কারণ নাই, যেছেতু তুমি এখন 
দেই সকলের পিতার শ্রীহস্ত দাও প্রতিগাণিত হইতেছ। পুত্রের নিকট 
গিত অনেক আম| করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেল! তব যাগর গার 
হইগাস্, তাই পিতৃ কিছু শোধ করিতে পার নাই বন্যা ক্ষোভ 
কনিও ন|। আমি তোমার নিকট যে উপক্কার পাইয্াছি। তাহ! আমি বর্ণন| 
করিতে পারি না। এই সংসারে নানা কুপ্রৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় 
আমার অন্্র অঙ্গার হইতে মলিন হইয়াছিল । তোমার বিয়োগ-জশিত 
নঃনজগ হার আমার অন্তর কিং পরিযাণে ধৌত হয়, তাহা না হইলে 
অ।মার যে কি দশা! হইত তাহ। মনে করিতে আমার হৃত্কম্প হয়। তাহার 
পরে, আমার বর্ম ধন নিমাই ঠাদ। তাহাকে কত চেষ্টা করিয়া একটু 
ভাল বামিতে পারিলাম না। তাই হার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার 
আশদে আমি তোমার নাম তাহার নামের সহিত মিশলাইয়। দিয়াছি। প্রকাশ্যে 
ভাহাকে আমি শু “নিমাই” বশিয়া ডাকি, কিন্তু যনে মনে যখন ডাকি 
তখন ভাহাকে, “অমিয় নিমাই,” বলিয়া মন্োধন করি। দেখি যদি তোমার 
সাহায্যে তাহাকে গাই । 


মঙগগাচরণ | 
আদি ও অন্ত। 

জগতের নাথ, কেহ নাহি মা 
একা দুখে পান চিতে,। , 

মের হর, মন্ভী কেহ নাই, 
সেই বম আগ্ধাদিতে, 

নাহি হেন জন) মনের বেদন, 
বলিয়া জুড়াবেন বুক. 

প্রাণ উদ্বাড়িয়া, গিরীতি করিয়া, 
তুগ্িবেন প্রেম মুখ ॥ 

মনের মতন, সঙ্গীর «লন, 
করিতে বাসন| হলো। 

আগন হৃদয়, হইতে উদ: 
হলে জীব, জল, স্থল ॥ 

সখের কানন, করিল কজন, 
মরি কিব। কারিগরি। 

আহার অন্তর, কিরূপ মুনা, 
গরিষ্কার সঙ্গী তারি ॥ 

জাব হি হ'লো) জমিতে লাগিল, 
ভ্রমে বিকশিত হয়ে 

জীব পরিণাম, মানধ জনম, 
শাভ ল্গ জনম্‌ পেয়ে ॥. 

নাযেতে মাম) তাবে রাম, 


হগ্ধ মুবল অঙ্গ 
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বান মিলিবারে, মিলিতে ন। পারে, 
শভগবান দেন ভর্গ ॥ 
ভরমিতে ভ্রমিতে, ঘুটিল ত্রজতে, 
োপ গোপী সথাগণ | 
জগতের নাথ, স্বীয় মনমত, 
পাইলেন নিজ জন | 
ড।কেন তখন, এস প্রিয়। * গণ, 
মুন্ললীতে কৰি গান। 
মুবলী বাজিল, কেহ ন| শুনিল, 
বিনা গোপ গোপীগণ ॥ 
আকুল হইয়া, চলিল ধাইঘা, 
যথা সে রসিক বর। 
তাদের চাহয়া, বলেন হাসিব, 
“যাহা চাহ দিব বর ||” 
গোপী বলিতেছেন £-- 
নিঠুর বচন, বল কি কারণ, 
চাহিব।র কিছু নাই। 
কানদিছে পরাণ, শনি বাশী গান, 
তাই আনু তোম। ঠাঞজি || 
অধু হতে মধু, তুমি প্রাণ বধু, 
চরণের দামী কর। 
কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিব) 
দেহ নাথ এই বর।। 
েপীথণ ভাস, শুনি বপ্রকশি, 
পদ্ম আখি ছল ছল। 





* ইভ স্মরণ রাখিতে হইবে থে, ভ্রিজগতে পুরু॥ কেবল এক জুন, তিনি কানাইমে পাপ, 


আর নকলেই প্রকৃতি । 


+ 
মন্গল!চরণ টা 
_ "ীন্িতি করিবে, কিছু না চাহিবে, 
এই কথা আবার. বল ॥ 

দাও? দাও কথা) গুনি থাকি মদা, 
দিতে নারি গালি খাই। 

মন কথা কই। হৃদয় জুড়াই, 
হেন মোর সঙ্গি নাই॥ 

একাকী বেড়াই, হেন নাহি পাই, 
আযারে পীরিতি বরে। 

হৃদয়ে যা ছিল, সুরম কোমল, 
মব গেল ছারে খারে |। 

নূতন জীবন, গাইনু এখন, 
শুনি তোমাদের বাণী। 

হধ বৃন্দাবন, রৰ চিরদিন, 
করি প্রেম বিকি কিনি॥” 

তন্ষতব ইত ঘকল মহত্ব, 
সব ফেলি দিয়া দুরে। 

বলরাম দাসে, কান্দিছে নিরাসে, 
কিরূপে ঘায় ত্রজপুরে ॥ 


সপ 


গ্রথম অধ্যায়। 


বন্ধুর লাগিঘা, কতই বাদ্ধিনু, 
নুকায়ে ঘাইহ লয়ে | 
বজনী আমিছে, কিছ, নাহি ঘাছে, 
বারে জনে গেল থেয়ে। 
এবে সুধু হাতে, বন্ধুর ছাখেছে, 
কেমনে ঘাইন আমি । 
ঝান্ধিতে সময়, আৰ ত মধি নাই, 
উপায় বলহে তুমি ॥ 
(আমান) ভাঙাবেতে গোরা, কতই সামগ্রী, 
রাষ্ষিবা্ শক্তি নাই। 
করুণ করিয়া, কে দিবে দ্বাস্ধিযা, 
বন্ধুরে খাওয়ার খাই ॥ 
মংক্েত কুঞ্জেছে, বন্ধু। আগেছে। 
বলিয়! থাইতাম নিতি। 
(আইজ ) কেমনে যাইব? কিনা ভাবে দিব। 
অভাগা বলাই অতি॥ 


শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড মমাপ্ত করিগাছি। আমর 
আরও কিছুগ্ষণ উহাকে মায়ের কোলে রাখিব, রাখিয়। একটা নিগৃঢ় রম অর্থাৎ 
পরকীর। রষ্ষের কথা কিঞিং বলির। বেশীক্ষণ রাখিতে পারিব না। 
ভাগ্যবান পাঠক এই বেল মনের সাধে ও প্রাণ ভরিয়া " শচ়ীর কোলে 
নিমাই” দৃশ্যটা দর্শন করুন, কারণ এই দৃশ্য বহুদিন আর দেখিতে পাইবেন না। 

শ্রগৌড়ীয় বাদঘ়াহের তখনকার মন্িদ্য় দ্ূপ ও সাকর মগ্নিক, ইহারা 
'বরান্ষণ ও যহোদর। যখন তীহারা শ্রীণরাঙ্গের অব্তারের কথা শুনিলেন' 
তখন আপনারা আমিতে না পারিয়া প্রভুর নিকট দৈত্য করিয়া 'বারে বারে 
এইরূপ পত্র লিখিতে লাগিলেন, " প্রত! আমাদের দুর্দশার সীমা নাই, কৃপা 


৯০২ 


ঙ্‌ পরকিয়া রম । 


করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন” এই ছুই ভ্রাতার শর্যের মীম! 
ছিল না। তীহারাই প্রকৃত পক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। 
যিনি নামে বাদমা, তিনি আমোদ আহ্কাদে কি যুদ্ধ বিগ্রহে বিভ্রত 
থাকিতেন। 

ভাহাদের এইব্ূপ বিষয় সুখের প্রতি ওদাম্য দেখিয়। গ্রভূ তাহাদের 
উপর কপার হইলেন, এবং যদিও তাহাদের পত্রের উত্তর দিলেন না, তবু 
তাহাদের কথ! মনে করিয়। একটি গ্লোক করিয়াছিলেন। শ্রীমুখের 
শ্েরকটি এই £- 

_ পরব্যমনিশী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মস্থ। 
1 তদেবাস্থাদযত্যন্ত ন'বমসরমায়নৎ ॥ 

সে শ্রোকের অথ এই £-_কুলট| রমণীগণ গৃহ কার্যে ব্যগ্র থাকিলেও 
অন্তরে উপপতির নবসম্গরূপ রসারনই আদাদন করে। এই দুই ভ্রাতাও 
ঠিক তাহাই করিতেছেন; অথাৎ তাহ কুলটার মৃত বিষয়কার্ষে 
সর্দদা ব্গ্র থাকিয়াও “অন্তরে খ্রীকষ্খক্রপ  উপপতির অন্গই আন্গাদন 
করিতেছেন। 

এখন দেখুন, গ্রহ এই ছুই ত্রাতাকে কুলটার মহিত তুলনা করিলেন, 
কেন ? «“ পরকীরা” কথাই বা কেন ভজন সাধনের মধ্যে জাসে ? গ কয়া 
রস ওনিলে পবিত্র লোকের মনে দ্বার উদয় হয়। অতএব এ"ধুধ কথা 
এ অমুদ্দায় পবিত্রতার মধ্যে কেন? শচী ও নিমাইয়ের এখনকার আঅবস্থ। 
বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথ[র অপ্প একটু বিচার করিতে হইতেছে। প্রিয় বন্ত 
তুলভ হইলে তাহার মিষ্টত| কমিয়া যাযধ। গাখী বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ 
কারণ পাখী ধরা যায় না। পাখী যদি ইচ্ছ1 করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার 
সৌন্দর্য অনেক কষিয়! ষাইত। চত্তীদাম একটি পদে বলেন, গুপ্ত গ্রীতিতে 
অনেক মাধুধ্য। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপগত্ধী, পতি 
কি পন্থী অপেক্ষা, ছুলত। অতএব যদি পতি উপপতির ন্যায় দুল 
হয়েন, তবে পতিও উপপতির ন্যায় মিষ্ট হয়েন। পতির সন্গসুখ ইচ্ছা? 
করিলেই কর। যায়, কিন্ত উপপতির সঙ্গহ্খ করিতে নানার্প বিপদ ও 





তি উপপাত ভাবে ভজন ২:73: 
পরিণামে _নৈরাগ্তের সম্ভাবনা আছে। টি শিখি ছল বিয়া 
পতি অপেক্ষ। উপপতি মিষ্ট। 


রী ভগবানকে মবুর ভজন করিতে হইলে হই ও প্রকারে করা যায়। পতি 
ভাবে ও উপপতি ভাবে। এ কথার আভাস পুব্ৰে দিয়াছি। ভগবান - 
হাহার পতি, কাধেই তিনি একটু বঞ্চিত। ভগবান ধাহার উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ 
স্ুবী। ভগবান আদ্বাদের সামগ্রী। তিনি যদি পতির স্তায় স্থবলত হইলেন, 
ভবে তাহার মিষ্টতা কমিয়। গেল। যদি উপপতির স্তায় ছুলভ হইলেন, 
তবেই তাহার মিষ্টত। পূর্ণ মাত্রায় রহিরা গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান, দুজনে 
একত্র বাস করেন; কিন্ত লক্ষ্মী ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তগস্তা 
করিয়া থাকেন, শাপ্রে যে এ কথ। লেখা আছে, এখন তাহার তাঁৎপর্ধ্য পরিগ্রহ 
করুন। 


ইভণনানকে উপগপতি বলিয়। ভজন করিবার আরও কারণ আছে। 
শ্রীতবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি তজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে । 
যথা, উপপতি ভজনের আনন্দে উন্মাদ করে, ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্বান থাকে না। 
তগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজন দ্বার উপপতিকে প্রাপ্তির 
অনেক বাধ! ও নিশ্চিতত| নাই। শ্রীভগবান ভজন সন্বন্ধেও তাহাই। তাই 
পতিক্ূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণন স্বাভাবিক হইত না। 
উপপতিরূণে বর্ণনায় তাহাই হইঞ্াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ 
তাহাতে স্বার্থণন্ধম আছে। যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষ/কর্তা ইত্যাদি। 
উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহ! বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রন্থিত । 


আমি বৈঠকখানার ব্সিত্বা আছি। আন্দাজ ত্রিশ বংসরের 
একাট স্ত্রীলোক সেখানে আমির জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শিশির বাবু %” 
আমি বলিলাম "হ1”। তখন সে বলিল, “নারায়ণ কোথা বলিতে পার €” 
নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ব্রাহ্মণ যুবক। এই ক্্রীলোকটির 
'ধশ্মনষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছে । স্ত্রীলোকটি শুনিয়াছিল নারায়ণ 
আমাদের একগ্রামস্থ। তাই সে একাকিনী কোন এক পনীগ্রাম 
হইতে তল্লাম করিতে করিতে কলিকাতায় ক্াগিরাছে।  কশিক্াতারর 


মে 





£ পরকেয়। দ্সের সার লঙ্গণ 


তাস করিয়া আমার বাড়ী পাইয়াছে। নির্ভরে সুর কাছে আসি 
যাছে। আমাকে চিনে নাঃ তবু আমাকে লজ্জা 
'্আদসিয়াই বলিল, “নারায়ণ কোথা বলিতে পা: 
বেশ পাগলিনীর মত। শ্রীকৃষের নিমিত্ত খিনি গাগি। 
এইরূপ দশ। হয়। তাহার লজ্জা ভন়্ থাকে না। ৃ 
তল্সাস করিয়া বেড়ান, দুর্গম স্থানেও ফান। তাই সাধুগণ অধুর ভজন 
পরিষ্কার বুঝাইবার নিমিত্ত "পরকীয়া" উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন। জহি, 
রূগগনাতন সন্বদ্ধে এডু দেখাইয়াছিলেন। 7০3০ ৬ রা 

ভক্তি কি প্রেম-তজিতে বিহরল হইয়াছে একধপ ভাগ্যবান জীব 

আমনা ছুই একজন দেখিয়াছি । মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ 
একাশ পায়, ভগবত-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়, এমন কি মদ্য- 
গারীর মুখে যেবপ লালা পড়ে, প্রেমোনন্ত ভক্তের মুখে সেইরূপ কখন কখন, 
লালা পর্যন্ত গড়িতে থাকে । তবে সাগান্য মাতাল দেখিলে দ্বণা হয়, আর 
কুষ্চ-প্রেমে মাতোয়ার। দেখিলে হুদ দ্রবীভূত ও নির্খীল হয়। সাধুগণ জীব- 
গণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কৃষ্-প্রেমকে মদ্য বলিয়া! পরিচয় দিয়া থাকেন। 
তাই বলে কি কৃষণ-গ্রেম দোষের হইল৭ মেইরপ শ্রীতগবাঁনের মধুর 
ভঙগন কিন্ধপ ইহ। বুঝাইবার নিিন্ত সাধুগণ পরকীয়া! রসের -াছাধ্য 
লইয়। থাকেন। তাই বলি কি মাঞুগণের দোষ হইল? ৃ 

এখন পরকীয়া রমের মার লক্ষণ বলি। প্রিষ্বজন বখন চক্প হয়েন, 
কি খ্রিয়ভীনকে প্রাপ্তির নিশ্চিততা যাক, তখনই গরকীন্তা রসের উদয়: 
হয়। প্রিয় বস্ত যদি দুর্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম প্রিয় হয়েন। 
যদি বামী পরের অধীন হয়েন, ভীহাকে গ্রান্তি অন্ঠের ইজ্ছার উপর 
নির্ভর করে, তবে তিনিও. উপপতির ন্যায় স্থখের সামগ্রী হয়েন। যি: 


প্রিয়জন, অন্োর অনুগত, কি ভাপরের বজ হয়েন, তবে পরকীয়া রসের 
উদয় হয়। এ 









শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, পি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার 
ক্ীোক মাত্রকে জনশী জ্ঞান করিতে হইবে । এমন কি, তাহাদের 
সুখ পর্মাত গেখিতে থাইনেন লা! যদি দৈবাহ ভ্ত্রীসোক সন্মুখে পড়ে, 


নিমাইয়ের মহিত শচাঁ ও বিষুগরগ্রয়ার বন্তমান সম্বন্ধ । ৫ 


তবে হয় যুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদিতে, কি অন্য পথে যাইতে হইবে। 
এমন কি, তাহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্ধ্যস্ত দেখিতে নিষেধ। তাহাও 
নয়। স্ত্রীলোকের নাষ পর্যন্ত শুনিতে নিষেধ। তাহাও নয়। "স্ত্রী" শব 
ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদি কোন কারণে জ্রীলোকের কথা. 
বলিতে হয়, তবে স্ত্রীর স্থানে প্রকৃতি” বলিতে হইবে। শিবানন্ 
সেনের শ্রী” না বলিন্া শিবানন্দের পপ্রক্ৃতি” বলিতে হইবে। পথে 
কয়েক জন ভ্্রীলোক দীড়াইয়া, ছহা' না বলিয়া, কয়েক ক্ষন “প্রকৃতি” 
ঈড়াইয়া বলিতে হইবে। তে পক্ষে জীলোক, অপ ত্র 
সামগ্রী । 

নিমাইয়ের জননীর সঙ্গেও এসে: জপ, একেবারে রেয়াছে। র্ 
আর এখন তাহার জননী নন, তবে .কি, না, শচী উহার *পুর্্বাশ্রমের” 
মা। তিনি আর এখন শচী তনয় নহেন, তিনি এখন কেশবভারতীর 
বেটা। শচী আর তাহাকে বাটী লইতে পারিবেন না। এমন কি, 
শ্রীনিমাই নিয়ম মত এখন শচীকে প্রণাম পর্যন্ত করিতে পারিবেন না। 
নিরম মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। অতএব শ্রীনিযাই 
সন্যাস আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিঞুপ্রিয়ার সহিত তাহার সামাজিক 
জম্পর্ক একবারে লোপ হুইয়। গিয়াছে । কিন্ত তাহাই বলিয়া কি শচী 
ও বিস্ুপ্রিয়ার, নিমাইয়ের প্রতি ভালবাস! গিয়াছে ? তাহার ত এক 
বিন্দও যায় নাই! বরৎ উহা অনস্তগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু 
নিমাইরপ যে অতি প্রিয্নবস্ত, তিনি এখন আর. নিজজন নাই, অপরের 
বন্ত হইয়াছেন। শ্রফ যখন মধুরাদ্ধ গমন করিয়া দৈবকীর ক্রোড়ে 
বসিলেন, তখন যশোদার কুষ্ণ-প্রেম কোটিগণ বৃদ্ধি পাইল।  গমনি 
শ্রীকৃষ্ণ দুল্লভ হইলে, শ্রীমতীর শ্রীকৃক্চে পিপাসা আরো কোটিগুণ বাড়িয়া 
উঠিল। [ 

শচীর প্রিয় বস্ত নিযাই। নিমাই ভীহার দ্র ছিলেন: এখন তাহার 
উপপুভ্ত হইলেন। এইরূপে বি্ুপ্রিষার প্রিয় বন্্ব নিমাই, এখন তাহার 
উপপতি হইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিফুত্রিষা মধুর, প্রেম সাগরে 
ভূনিয়। গেলেন, খাই পাইলেন না। 


৬ শচীন কোলে নিমাই । 


এখানে আর একটি গুহ্য কথ বলি। এই্সপে, বিয্োগে প্রিয় বস্ত 
আরো প্রিষ্ন হয়েন। এইক্তপে, মৃহ্যুক্ূপ বিয়োগে প্রিয় বস্তর সহিত প্রীতি 
পরিবদ্ধিত হয়, অতএব মৃতার ভাৎ্পর্ধ্য ছাড়াছাড়ি নয়, প্রীতি পরিবর্ধন । 
প্রিয় বন্তর সহিত, মৃত্যুরূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাহার আর দোষ দেখা যায় না, 
তাহার গুণ গুলিই কেবশ দয় মাঝারে মহামণির ন্যায় জলিতে থাকে । আর 
যদিও ভবের তরক্ষে জীব হাধুড়বু খাইতে খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের 
কথা বাহ্য দৃষ্টে ভুলিয়া! যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রিয়জনের গতি 
রণতি অস্তরে অস্তরে বৃদ্ধি হইতে থাকে! পরলোকগত প্রিয়জনের কথা 
হুদস্্রে একটু প্যান করিলেই ইহা জান! যায়। ছুইটি জীবে অন্তরে অন্তরে 
অত্যপ্ত প্রণর, কিন্ত ছুই জনে খট মটি হইতেছে,_কো ধা কি বিশুক্ঘল হইয়া 
গিয়াছে, ছুই জনে মিলিতেছে 'না। হঠ।ৎ দুইজনে বিচ্ছেদ হইল, তখন, 
“দুহে ছুহার” দোষ ভুলিরা গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে ল।গিলেন। 
ঢুই জনে পুর্বে কলহ করিয়াছেন বলিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন, পরে ছুই জনে,মিলন হইল, তখন বহু পমৰিয়! উভয়ে উভয়ের 
গলা ধরিলেন। 


মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে মুিষ্টির ও ছুর্দে্যোধনে, যাই দেখা 
হইল, অমনি উভয়ে উভয়ে দোষ ভুলিয়। গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন :. সে 
য।হা হউক, এ সমুদ্রয় রহস্ত ক্রমেই বিস্তারিত হইবে । | 


শচীর কোলে নিমাই। যখন শচী প্রথমে নিমাইকে নোিলেন তখন 
পুল্পকে চিন্ধিতে কষ্ট হইল; যেহেতু অরুণবমনধারী মস্তকমুণ্ডনকা রী 
নিমাইঘের তখন বেশ পরিবর্তন হইয়া! গি্বাছে। শুধু তাহা নহে। তখন 
নিমাইয্বের আকৃতি অভিশত্ব তক্তিউদ্দীপক হইয়াছে । নন্দন আচার্ষ্যের 
বাড়ী প্রভুকে ঘখন নিতাই প্রথম দর্শন করেন, তখন তীহার পরিধান 
পট্ট বস্তু, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীননাগর বেশ--ভক্কি উদ্দীপক কোন 
উপকরণ নিষ্বাইয়ের অঙ্গে ছিল না। কিন্তু তবু নিতাই প্রেমে অধীর হই! 
প্রভুকে আত্মমমর্পণ করিয়াছিলেন। এপ শ্রীরষ্চের রাজবেশ দেখিস) 
ত্রমখালা ধা অনথঠন।কৃত হইরা মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। 


নিমাইকে ভঙ্ভি-চক্ষে শচীর দর্শন । থ 


শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্র প্রেম মন্দ্ধ, ভক্তি সন্দদ্ধ নহে! লিমাই, 
ঘের সন্যাধী বেশ দেখিয়া শচীর ভক্তির উদয় হুইল, কাষেই পুজের সহিত 
তাহার যে সম্বন্ধ তাহার বিভ্র/ট হইল। শ্রী কাষেই প্রথমে নিমাইকে 
দেখিবাযাত্র জিনিতে পারিলেন না, আর চিনিয়াও উহার উপর পুজভাব 
অর্পণ করিতে পারিলেন না। তক্তিতে গদগদ হইয়া শচী পুল্লের ব্ূপ 
দেখিতে লাগিলেন,-ইচ্ছা ে প্রণাম করেন। কিন্তু তাহা পুর্বব সংস্কার 
ব্শতঃ পারিতেছেন না। তাই নিমাই যখন তীহাকে বারংবার প্রথাম ও 
প্রদক্ষীণ করিতে লাগিলেন, তখন শচী ভর পাইরা বলিলেন, « বাপ! তুমি 
আমকে প্রণাম ককরিতেছ। আমার ভয় করিতেছে । তবে আমার ভরমা 
এই যে ঘদি তোমার প্রথামে আমার অপরাধ হইত, তবে ভুমি আমাকে 
কখন প্রণাম করিতে ন1।” 


এইব্নূপ ভক্তিচক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন ন। করিলে একটি ধিষম আনর্থ 
হইত। পুর্বে বলিয়াছি জীবের সন্দেহন্ূপ নীলক্কাচে, শ্রীভগবানরূপ 
হুর্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। মেইবপ ভক্তিকূপ বাধে প্রেমের 
বন্তাকে নিবারণ করে। শচী তাহার জীবনের জীবন পুত্রকে হারাইয়া সেই 
পুল্রুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। তাহার নিমাইযের প্রতি যে খ্াভাবিক 
ভাব তাহা। থাকিলে, পুত্রকে দর্শন কত্বিবা মাত্র, সেই শত মহশ্র লোকের 
মধ্যে, হা নিমাই বলিয়া মৃদ্ছিত হইয়! পড়িতেন, এমন কি, তাহ।র প্রাণ 
বিরোগ হইবার সম্ভাবন| ছিল। কিন্ত নিমাইকে দর্শন করিবামাত্ত শচীর 
ভক্তির উদন্ধ হুইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে একটি বাধ পড়িল, আর শচী 
ভাসিঘা গেলেন না। সচেতন রহিলেন, ও সচেতন থাকিয়া] পুত্রের সহিত 
কথা কহিতে লাখিলেন। 


শচী ভাবিতেছেন, “জ্ঞামার পুতর্ট ত স্বয়ং ভগবান, কিন্তু আমি কি 
নির্ক্বোধ, ভবু নিমাইকে আমর পুত্র বোধ গেল না"। ইহাতে আপনাকে 
একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কজিত অপরাধ কত দূর সস্থব 
অপনয়ন করিবার নিষিন্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ নিযাই ! তুমি যাই হও, 
হবু আমার এ বিশ্বাস যাত্স না যে তুমি আমার দুধের ছাওয়াল”। কিন্তু শচীর 


চি 


৯ নিমাইকে বাৎসল্যভাবে উপাসনা । 


আর এক কখ! মনে পড়িল। ভাবিতেছেন, নিমাই ত এখন আর হার 
নহে। যে ডোরে, তাহার পুত্র ভীহার নিকট বান্ধা ছিলেন, তাহা 
নিযাই ছিঁড়িয়াছেন। এখন নিমাইয়ের এক গতি, তাহার এক গতি। 
নিমাই তাহার বাড়ী যাইবে না, তাহার ঘরে শুইবে না, তাহাকে মা 
বলিয়া ডাকিবে না। অথচ নিমাই তাহার পুর, তাহার জীবনের জীবন। 
তখন জোর জুলুম ছাড়িরা দিয়া নিমাইয়ের প্রতি তাহার কোন দাবি 
দাওয়া নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে উপাসনা! করিতে লাগিলেন ! 
বলিতেছেন," নিমাই! আমি তোমার বৃদ্ধ মা, আম|কে ফেলিয়া যাইও 
না। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া নিতাই, গদাধর, 
মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, নরহরি, বাজজঘোষ, ইহাদের সহিত সংবীর্তন 
করিও। আমি আর মানা করিব না। তবে তুমি মন্তাম লইয়াছ, 
ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়া আমি তোমার পৈত| দিব। তুমি বৈরাগী হইয়া! 
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে, ওম! তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব। 
এই সুন্দর শরীরে কাঙ্জালের ডোর কৌগীন পরিস্নাছ, ইহা দেখিয়া পশ্ত 
পক্ষী কান্দিতেছে। আমি তোর মা, বাচিয়া আছি। অন্তে সহিতে 
পারে না, আামি মা, কিরূপে মহিব? নিমাই তুমি সুবোধ । বল দেখি 
মা হইয়া. কি কেহ ইহা! দেখিতে পারে আবার বিফুত্রিয়ার কথা তোকে 
দেখ দেখি? তাহার এই কচি বয়েস। তাহাকে আমি কি শালা 
বুঝাইব? নদীয়া আধার হয়েছে। বৌমা অচেতন হইয়া! পড়িয়া 
আছেন। আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি। বাপ! বাড়ীর ধন, 
বাড়ী চল। তোমার অঙ্গে ডোর কৌপীন ইহা কে সহিবে?” ইহা! 
বলিয়া নিমাইয়ের গলা ধরিয়া আবার খন ঘন চুম্বন দিতে ও কান্দিতে 
লাগিলেন। | 

ভক্তগণের স্বাভাবিক টান শচীর দিকে । তাহারা ভাবিতেছেন, 
শচী ঠিক. বলিতেছেন, প্রভুরই সমুদয় অন্যাম্ব। তক্তগণের অবস্থা ও. 
মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বাহৃঘেষের একটি পদে উত্তম বুঝা 
ষাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর একি রীতি যিনি শরীভগবান, 
প্রেমদান করিতে আসিয়াছেন, ভিনি কৌপীন ও দণ্ড লইয়া কেশ মুড়াইয়! 


মায়ের প্রতি নিমাইযবের মধু উত্তর । ৯ 


কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন, একবার তাহার নিজজনের অবস্থা 
দেখিলেন ন।% বৃদ্ধ জননী ছাড়িলেন, যুবতী ভার্ধ্যা ছাড়িলেন। শ্রীবাস 
মুক্্দ প্রভৃতি প্রাণে মরিতেছে, ভকগণের কান্দিয়। কীন্দিয়া জীবন সংশয় 
হইয়ছে। * অতএব আমাদের গঙ্গায় ডুবিয্া মরণই এ দুখের উঁষধ। 

মায়ের বচনে ন্মাইয়ের হৃধ তরঙ্গে কঠ রোধ হইয়া গেল। কষ্টে নয়ন 
জল নিবারণ করিয়া! বলিতেছেন, * মা, জানিয়া বা না জানিয়া যদি সন্ন্যাস 
করিম্না থাকি, কিন্ত তোমার প্রতি আমি কখনো উদাস হইব নাঁ। দেখ মা, 
তোমাকে দুঃখ দিয় শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তাহাতে বিদ্ব হইল, যাইতে 
গারিলাম না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা 
তুমি বিচার করিয়া দিও, আমি আর শ্ব ইচ্ছায়কিছু করিবনা। এ দেহ 
তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার নাই। তুমি যাহ! বল তাহাই 
করিব। যদি আনার বাড়ী যইিতে বল বাড়ীই যাইব, মন্ব্সমক্ষে আমি এই 
প্রতিজ্ঞ। করিলাম ।” 





*কিলাগিঘা দুধানী অরুণ ব্যনপরি, ্ 
-কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ । 

কি লাশিমা মুখ টাদে, . রাধা রাধা বলি কীন্দে, 
কি লাগিয়া ছাড়ে গৌড়দেশ ॥ 


প্রীবামের উচ্চরায়, পাধাণ মিলায়া যায়, 
গদাধর না বাচে গরাণে। 
বহিছে প্রেমের ধারা, ধেন মন্দাকিনী পারা, 


মূকুন্দের ও ছুটি নম্ননে ॥ 

ক্কান্দে শান্তিপুর নাথ, শিরে দিয়ে ছুটি হাত, 
কি হৈল-কি ছৈল বলি কান্দে । 

অদৈত ঘরসী কান্দে কেশ পাশ নাহি বাঙ্ষে, 
মরা যেন পড়িল ভূমেতে ॥ 


রর এ তোমার জনন! ছাড়ি, যুবতী রমনী এড়ি, 
এষে ভোমার নম্গা(সে গমন । 
গঙ্গায় শরণ নিব, এ তনু গঙ্গায় দিব । 


বাসুঘেষের অনঝে জীবন ॥ 


১২ নিমাইয়ের নিমিত্ত শচীর রম্ধান। 


শ্রীঅদ্বোতের ঘ্বরণী সীতাদেবী তখন একটু দূরে দড়াইয়া, তিনি শচীর 
হইখানি হাত ধরিয়া তাহাকে অত্যন্তরে লইয়া ফাইতে ইচ্ছ। প্রকাশ করি- 
লেন, শচীও জন্মত হইলেন। কারণ তাহার মনে তখন একটি সাধের 
উদয় হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সীতাদেবীকে বলিলেন; “আমি 
রাধিব, রশধিয়া নিমাইকে খাওয়াইব ৮”. এই কথা শুনিয়া সক্সের চোখে 
জল আসিল। শচী তখনি নান করিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। কি কি 
ব্যঞ্জন নিমাইয়ের প্রিয় তাহা তিনি জানেন। অন্তের বাড়ী বলিয়া রন্ধনের 
দ্রব্যের ফরমাইস করিতে শচীর একটু কুঠ্টিত হইবার কথা, কিন্তু তাহার বিশেষ 
কারণ ছিল না। কারণ নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শাক, থোড়, মোচা 
প্রন্থতির উপর, বহুমূল্য ক্ষীর ছানার উপর নহে। 

শী অস্তঃপুরে গমন করিলে তখন নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে 
চাহিলেন। ভক্তগণের দশ। দেখিয়া প্রভু আবার কাতর হইলেন। সকলের 
এলোথেলো বেশ, রোদন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ। অনাহারে দেহ শীর্ণ। 
তখন যদিও একটু প্রসন্ন হইম্মাছেন, কিন্তু তবু স্রাহারা যে একটু পূর্বে ছুঃখ 
সাগরে ডুবিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে। 
তখন প্রস্থ* জনা জনাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, আর যেন 
সেই শীতল স্পর্শে তক্তগণের ছুঃখ হরণ করিতে লাগিলেন । 

যাহা হউক, ভক্তগ্রণ আর ছুঃখ ভাবিতে বড় সমর পাইলেন ন' । প্র 
তখনি তাহাদের লইয়। ক্ানে চলিপেন। এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত সকলের বামার 
সংস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঘদ্বৈত বিষয় সম্পত্তিতে একজন বড় 
মানুষ, তখনকার বৈষ্ণবগণের সব্ধ্পপ্রধান। তাহার ভাগার “ অক্ষয়” 
« অব্যয়, সৃতরাৎ ঘত লোক প্রভুকেদর্শন করিতে আসিলেন, তিনি আনায়াসে 
অকলের আতিথ্ের ভার লইলেন। যাহারা নবন্বীপ কি দূরগ্রাম হইতে আমি- 
ম্বাছেন, তাহাদের থাকিবার বাসা এবং সমুদগ্ন আহারের সামগ্রী দিলেন। 

জ্রীদ্বৈত বাহিরে এই আমোদ করিতেছেন, ও দিকে শচী এক মনে, যেন 
পরম যোগীর স্টার, রন্ধন করিতেছেন। নদেবাসীগণ সুরধুনীতে জল ক্রীড়া 
আবরম্ত করিলেন। প্রতৃকে মধ্যস্থলে করিয়া জল যুদ্ধ, সন্তরণ, “ কয়া” “ কষা" 
খেলারূপ আনন্দে সকলে গরুর সন্ন্যাস তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। 


+ 


সী বেষ্টিত বিষ প্িয়া । ৯৩ 


এইরূপে প্রন সন্্যাসের পর ত্রিভুবন শীতল হইল, কেবল এক 
জন্‌ ছাড়া,_-জ্ীমতী বিষুঃপ্রিয় ! | 
শ্রীমতী বিছুপ্রিযা প্রত্ুর বাড়ীতে সখী পরিবেপ্রিত হইয়া আছেন। 
তখন তিনি সে বাড়ীর কর্তী, উত্তরাধিকারিমী। প্রভুর এই বাঁড়ীতে তিনি 
চিরজীবন যাপন করিয্াছিলেন। প্রভু বিংশতি দিবসের পথ অর্থাৎ 
নীলাচলে বাম করিয়াছিলেন। সেখানে প্রভুকে পরে লইয়া যাইব। 
সর্বাগ্রে শ্রীমতি বিস্ষুপ্রিয়াকে তীহার শূন্য তবনে স্থাপিত করিব। 
বিছুপ্রিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্তা। সুরধূনী ভীরে শচীর 
আগ্রে মুখ অবনত করিয়া ও দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতেন, “ মা! আমাকে 
ঘরে নিয়া চল।” তাহার পরে প্রকৃতই গ্রনিমাইয়ের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া 
দাড়াইলেন, তখন তাহার রূপ কি প্রকার না,“ ঝলমল করে যেন তড়িত 
প্রতিমা” । তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিদোহ।শিনী, ত্রিস্থুবনের আদরিলী। 
অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয়বে গমন করিলেন, মেখানে হঠাৎ অমঙ্গল 
লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। যথা ৪৮ ৃ 
বিষ্ণুপ্রিয়া সধী সনে কহে ধীরে ধীরে । 
আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝুবে ॥ 
কাপিছে দক্ষিণ আখি, যেন স্ক,রে অঙ্গ 
না জানিয়ে বিধি কিবা করে সখ ভঙ্গ ॥ 
আর কত অস্ফ,রাণ ন্বরয়ে সদায় রর 
মনের বেদন কহিনারে তয় পাই ॥ 
আরে সধি পাছে মোরে গৌরাঙ্গ ছাড়িবে। 
মাধব * এমন হলে অনলে পশিবে। 
আবার বলিতেছেন, সবি ! সুখের নবস্বীপের একসপ দর্শ। কেন? যেন 
চতুর্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে । 
আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে। 
অঙ্গে নাহি পাই হুখ ছুটি আখি ঝুরে॥ 


স্‌ 


* মাধব) বাহঘোধের ত91। 


ছু... পন্য গৃহে বিষুপ্রিত্বা। 
ুরূনী পুলিনে মলিন তরুলতা। : 
ভ্রমর না খায় মধু গুধাইল পাতা $ 
স্থগিত হইল কেন জাহ্বীর ধারা। 
কোকিলের রব নাহি যূক হইল পারা॥ 
এই বড় ভয় লাগে বাহুর হিয়া মাধ 
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে ॥ 
তখন সখীগণ ভাবিয়া চিত্তিয়া শেষে কথা গোপন রাখিলেন লা, বলিলেন 
যে, "নগরে এরূপ কথা হইতেছে যে সৌণার ঠাকুর নাকি নবন্থীপ 
ছাড়িবেন"। এই কথা শুনিয়। শ্রীবিষ্ুশ্রিঘ। আর পিত্রালযবে রহিলেন নাঁ। 
তদ্দণ্ডে আপনা আপনি আপন গৃহে আইলেন। সেই সময় কিছু কালের 
নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার সহিত গাহন্থ্য রস আন্বাদ করিষ্বাছিলেন। 
সন্ন্যাসের রজনীতে সই রসের বস্তা উঠাইলেন। * 


তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন কণিঘ। আছেন, 
এমন মময়ে কির্পপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শুন্ত দেখিয়া “ পাঁলন্ধে 
বুলাযধ্হাত" ইত্যাদি লীলা পঠকগণের স্মরণ আছে। এখন পতি হারাইয়া, 
বিষুপ্রিয়া শুন্য নবদ্বীগের মাঝে, তাহার শুন্ত গৃহে, সখী পরিবেষ্টিত হইয়। 


* মেই রজনীর দক্পতি-রসলীলা বর্ণিত এই পদটি প্রস্তুত হয়। নান “খয়ার 
চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন। যথা: 


মলাজ নয়ন বলা, যুখ নাহি তোলে ! 
পড়িল পড়িল ভমর পদ্ম মধু ভোলে ॥ 
হিঙ্গুলে রজিত ঠোঁট কাপে মৃছু ষৃছ। 
প্রেম সরোবর আখি ঝরে বিন্দু বিশু 
নয়নের তারা আধে! পত্মদলে ঢাকা । 
জনমের মত হিঘার মাঝে রইল অক ॥ 
নানা ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল । 

কঠিন পুকষ আমি করিণে পাগল ॥ 
বিশ্প্রিক্বার আজ্জা। পেয়ে বলাই মাল শাখে। 
অঞ্চলি করিয়া দিল প্রাণেষ্বরীর হাতে ॥ 


 বিরহিনী বিজুপ্িয়্া। ৯৫ 
বসিয়া আছেন । শ্রীবিষকুপ্িয়া কখন শোকে, কখন ভ্ক্িতে, কখন 
ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইডেছেন। কখন আপনাকে অতি 
প্রাটীনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাহার শাশুড়ীকে পালন 
করিতে হইবে । আবার কখন প্রলাপ বফিতেছেন, ও কখন বা নিরাশ 
হইয়। আমান্ত স্ত্রীলোকের গ্তায় মন উদ্াড়িয়া রোদন করিতেছেন। 
যথ| ৮ ৃ 

হেদেরে পরাণ নিলাজিয়া। 
এখনও না গেলি তন্থ ত্যজিয়া ॥ 
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়ে গেছে খোর । 
আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 
আর কি শৌরাঙ্গ চান্দে গানে। 
মিছা প্রীতি আশ আশে রবে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া পহু গেল । 

এ জনমের সুখ ফুরাইল ॥ 
কান্দি বিঞ্ুপ্রিয়। কহে বাণী। 
বাস কহে নারহে প্রাণী॥ 


ভাবিতেছেন, আমার প্র্ু বড় নিঠুর, অ'বার ভাবিতেছেন, মে কি! 
আমার ছুঃখ, তার ছুঃখ না? আমিত ঘরে আছি, তিনি ষে বুক্ষতলে % 
সখিধিগকে জিজ্ঞাম! করিতেছেন, “ভাই ! সন্্যামীর কি কি নিয়ম তোরা 
কিছু জানিস্। আচ্ছা সন্ন্যাসীর থে স্ত্রী তাহার নিরম তোরা বলিতে পারিস্‌? 
আমি তাহার সমুদয় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় 
শয়ন করিয়া আমাকে জব করিবেন। আমি আর শধায় শুইব লা। 
তিনি প্রাণধারণের নিষিত্ত ছুটা অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব *। 

্্বিষ্ুপ্রিয়ার এই অবস্থা ধ্যানের বন্ত। ইহাতে মন নিশ্মল হয়, 
শ্রীশৌরাঙ্গে প্রীতি হয়, আর শ্রীভগবৎ বিরহরূপ যে জীবের পঞ্চম পুরুতার্থ 





র্‌ * যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া 
তদবধি আহার ছাড়িল বিছুপ্রিয়া।. প্রেমদান। 


১৬ নিমাইয়ের প্রতি বিষ্প্রিয়ার পত্র । 


তাহা পরিণামে লাভ হয়। তাই আমি শ্রবিষ্কপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা 
করিয়া, প্রিয়াজী কক তাহার পতির নিকট শাস্তিপুরে গ্রেরিত ছুইখানি 
লিপি রচনা করিয়াছিলায। 
গুনি, কিন্ত শাস্ত্রে প্রমাণ নাই, যে, যখন নদেবাসীরা শাস্তিপুরে 
ভ্রীনিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিয়াজী একটি স্ত্রীলোক দ্বারা 
গ্রভুকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই 
পত্রিকা লেখ! হর $- 
শ্রীবিফুত্রিযা শ্রীনিমাইয়ের প্রতি ২ 
যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া। 
সে হতে আছেন মাতা উপোস করিয়া ॥ 
সন্দা তার সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী। 
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি ॥ . 
খাওয়াইতে করি যত সাধ্য সাধন । 
মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন ॥ 
মোর হাতে যা রাখিয়! চলে গেলে তুমি । 
অকুল পণাথারে দেখ পড়িলাম আমি ॥ 
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ী লইবারে। 
তাকি আমি যেতে পারি যাকে একা ছেড়ে ? 
সন্ধ্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি। 
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি ॥ .. 
" হাতের কন্ধণ ফেলিবারে হলো ভয় । 
পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয় ॥ 
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর । 
€তোমার গলার হার চরণ নুপুর ॥ 
কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া। 
রাখিব কি.গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া ॥ 
এ সব বারতা আমি ক্লাহারে ্ুধাই। 
মাকে শুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয় ॥ 


রর . শ্রবীণ। বি্প্রিা। এ 
বাতিক কনিত 
আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয় ॥ 
ভা হলে সে শান্ত হবেন দুঃখিনী জননী । 
তারে বলে দিও লিয়ম কি গ্রালিব আমি ॥ 
আপনি যে সব তুমি নিম পালিবে। 
তা হতে কঠোর নিয়ম এ দাষীরে দিবে ॥ 
বাঁচিব ত্যজিয়! আমি ভূষ্ণ ভোজন । 
গুখেতে করিব আমি মৃত্তিকায় শয়ন ॥ 
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া । 
শ্রাহন্থ্য ছাড়ি গেলে অঙ্ধ্যাসী হইয়া ॥ 
কেন আমি তোষার কি করিল|ম ক্ষতি । 
কোন দ্বিন সংকীর্ভনে করেছি আপত্তি ? 
'আছাড়ে তোমার সব্্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা। 
বল দেখি কোন দ্বিন কহিয়াছি কথা? 
খাট, হতে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি । 
বল'কোন দ্বিন রাগ করিয়াছি আমি ? 
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে। 
“মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে 4 
আমারে দেখিলে যদি ধশ্ম নষ্ট হয়। 
আমি নয় রহিতাম বাণের আলয় ॥ 
বিস্মপ্রিয়া পত্র লেখে ক্ষান্দিয়া কান্দিয়া। 
বলরাম দেখে পাছে থাকি দীড়াইয়া ॥ 
শ্রীমতী কখন কখন ভাবিতেছেন, ভিনিও একজন। পুর্ষে তিনি যে 
পৃথক কেহ একজন তাহা! বোধ ছিপ না। এখন ভাবিতেছেন, তাহার 
শাশুড়ীকে সেবা করিতে হইবে। শাশুড়ী যাহাতে উতলা ন! হয়ে, 
এইন্ধপ ধৈর্ধ্য ধরিয়া তাঁহার চলিতে হইবে। বলিতেছেন, “ সখি? 
আমার হান্ডে তিনি মা জন্নীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার আপনার 
স্থানে আমাকে রাখিয়া! গিয়াছেন। আমার সেই তার ফুলাইতে হইবে ।* 
(৩) 


নি: . অত্যাচারগ্রহথ বিষপ্রিয়া। 
আবার বলিতেছেন, « সধি ! আমার অযবয়সীরা বড় থুসী হইয়াছে, না? 
ভাহারা ভাবিতেছে খুব হয়েছে, বড় আদরিহী হইয়াছিলেন, মাটিতে পা 
দিতেন না । কিন্তু এ কথা অন্তায়। না? আমার কি গরব হয়েছিল ? গরব 
ত নম, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল. আমি পতিসেবা করি নাই। 
তিমি কি রূপ: গুণের নিধি ভাহা বুঝি নাই। প্রতুকে অনাদর করিয়া- 
ছিলাম, তিনি আদরের ধন, তাই তিনি চলিয়া গিষ্বাছেন।” 
আবার তাবিতেছেন যে, জগতের সমস্ত লোক তাহার নিন্দা করিতেছে । 
ভাবিতেছেন, ইহাতে তার উপরে বড় অত্যাচার হইতেছে । সে অত্যাচারের 
নিমিত্ত অভিযোগ তিনি আর কাহার নিকট করিবেন, তাই পতির কাছে 
করিতেছেন, যথা £-- 
আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল, 
কত না নিন্দিল মোরে। 
সেত অভাগিনী, হেন গুণমণি, 
কেন রবে তার ঘ্বরে ? 
যদি রূপ সুপ, থাকিত তাহার, 
* পতি কি যৌবন কালে। 
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া, 
গৃহ ছাড়ি বনে চলে ? 
ন্ঠির রশী, . পাপিনী ভাপিনী, 
পতি দেশীস্তরি করে । 
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া 
£ লোকে গালি পাড়ে মোরে ॥ 
কমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদীয়, 
| সভ্য করে বল নাথ? . 
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া, 
ভাহে লোক পরিদ্াদ॥ 
তুমি মোর পতি, হইয়া তি, 
একা মোর সর্বনাশ | 


- প্রিষ্বার রোদন,  তারিবে ভুবন, 
আর বলরাম দাস ॥ 


হে ব্আনন্ছ 1. 2 ৭:৯৯ 
; কখন কখন খসে সা তখন, 
সধীগণ বাস্থুবীজন করিতেছেন, কপালে সজোরে জলের ছিটা মারিতে- 
ছেন, ক্ীত ছাড়াইতেছেন, গ্রাগ আছে না আছে পরীক্ষার লাগি নাসার 
তুলা ধরিতেছেন। শুক্রধায় চেতন পাইয়া বিসুপ্রিয়া সমীর গল! ধরিয়া 
রোদন করিতেছেন। আবার যাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে, আমনের তরঙ্গ 
আসিতেছে । সেই কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম । 
পাছে শ্রীমতীর ছুঃবে কেহ অধীর হয়েন, তাহার সান্বনার নিষিত 
আমার সেই কথা বলিতে হইতেছে । সে কখাটি এই যে, গৌর- 
প্রণয্রিনীর গৌরবিরহে ঘেমন ছুঃখ, তেমনি আবার তিনি আনন্দ স্তোগ 
করিতেছিলেন। শ্রীভগবৎ বিরহের মত ছুঃখ আর নাই। শেষ লীলার 
প্রভু এই কৃ্ণবিরহ সাগরে ভুবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার গ্কায় আনন্দও 
আর নাই। প্রন্কৃত কথা: কৃষ্ণবিরহে যে ছুঃখ সে বাহিরের, কৃষ্ণবিরহ 
উপস্থিত হইলে অস্তর আনন্দে পুরিয়া যাম্ম। এখন শ্রীমতী যা 
আনন্দের কারণ বিবরিয়া বলিতেছি। 


মদ্যে মাংসে আরাম আছে, ইক্জিয় তণ্তিতেও .. অবস্ত মিতা আর 
অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতেও জীবকে দেখা যায়। কিন্ত ছে 
জীব! জীবকে ছহখ দিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা জীবের হুখের নিমিত্ত 
আপনি ছুঃখ লইয়া যে হুখ, সে. অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নির্বোধ জীবে 
সচরাচর তাহার বিপরীত করিয়া থাকে, কিন্তু সে তাহারা জানে না বলিয়া। 
মনুষ্যের দেব ও পশুত্ব এই ছুইভাব আছে। যে ভাব গুলি পণ্তর আছে 
মন্ুষ্যেরও আছে, সেই মনুষ্যের পণুভাব। যাহা! পণ্তর নাই মন্ত্র আছে, 

তাহা তাহার দেবভাব। একটি কাকের ছানা তাহার নীড় হইতে পড়িয়া 
গেলে -ঘন্তান্ত কাকে তাহাকে ঘেরিয়া ঠোকরাইতে থাকে, ও এইরপে 
তাহাকে বধ করে। কিন মঙষ্যের ভাব একপ নয়। হারা বদি কোন 


অনাধ শিশু দর্শন করে, তবে তাহাকে পোষণ করে। ফাকেরা পণুতাবে 
কাক দা বে বে বেডে শিশুকে পোঁষপ করে । 





দেবতাব গুলি উত্তেজিত করিয়া দা আমার গাব ওদিকে উহার দীন 
রিয়া দাও।* কিস্ক এই পশুভাব গুলির প্রয়োজন! ইহা ব্যতীত দেবভাব 
গুলি পরিবদ্ধিত হয় না। স্থানত্রষ্ট না হইলে এই পঞুভাব গুলি বড় 
উপকারী সামশ্রী। যথা স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ে দেবভাব ও পণুভাব আছে। 
আর এই পণভাবে সেই দেবভাবের পরিবর্ধন ও অহায়তা করে। 
এই দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই,_ প্রেম, ভক্তি, স্নেহ) ও দয়া। 
এই করেকটি ভাবে স্থার্থবপ মলিনতা নাই। ইহাতে স্বার্থরপ মলিনতা 
স্পর্শ করিলেই উহ! মলিন ছইয়া যায়। প্রেম কি, না,__অন্ভের প্রীতি আকর্ষণ। 
তক্তি-অন্তের 'ণে মোহিত হওয়া। দয়া,_অন্তের ছুঃখে ছুঃখিত হওয়া। 
এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ধে আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং যে আনন্দ উপস্থিত 
হয়, তাহার সহিত ইন্তিযস্থখের তুলনাই হয় না। প্রীতির বস্ত কষ্ট 
হুইবামাত্ স্বভাবতঃ আনন্দ হয়, যেমন বিবাহের রাত্রে বরকন্যার আনন । 
অন্তের গুণ দেখিলে আনন, যেমন বাজীকরের উত্তম বানী (বিলে 
আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্তের দুঃখে হুঃখবোধে যে আনন্দ %. তাহাও 
সকলে জানেন। এইরূপে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ও দয়া হইতে আনন্দ উপস্থিতহয় ] 
পতি ও পত্ধী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামশ্রী। সত দ্রিব এই 
আনন্দের সহিত পঞ্চভাব মিশ্রিত থাকে, ভত দিবস এই আনন নিশ্দলতা 
প্রাপ্ত হয় না।. যে দম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, মেই দম্পতি 
হইতে অধণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। এই বম্পতি প্রেমে তখনি অথণড 
আনন্দ উৎপত্তি করে, যখন উহ্না হইতে পপ্তভাব একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়। অতএব পতিপ্রাণ। বিধবারও এক প্রকার আনন্দ আছে, যাহা সধবা ভ্রীর 
নাই। যেহেতু বিধব! স্ত্রীর গতির সহিত বার্থপন্বন্। রহিত হইয়া শিয়াছে। 
প্রবৃত্তির পরিবর্ধন ক্রিয়া করিয়া জীবের একটা ভ্রম উপস্থিত হক্ব! 
ত্তাহারা ভাবে, নখ কেবল আন্ুন্ন ভাবেই আছে। ক্ষমতা পাইব, অন্তের উপর 


| নু শ্রক্কত: শীতির বর. ২৯. 
কর্তৃতধ করিব, ইক সুখ গ্াখ ভরিয়া আহাদ করি তবেই সী হইব 
কিন্তু এ সমুদয় আলন্ষ, খে: পাশ, খনি আপারি পির 
 অনায়াষে বুঝিতে পারিবেন... ৮83 

এখন রী বিক্রিও উন ৌরাছে উজ ল 
উপিও আছেন: ই কারাদ জী আলি কে . 
পণ্ডতাব লাই ।. সেখানে পরম্পরের বিরছে যে দুঃখ ষে আর কতটুকু? 
শুধু প্রীতির বন্ত হইলেই একটি সখ হয়, প্রাপ্তির প্রয়োজন করে ন1। 
যথা, যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা হইতেছে, তখনি বরকন্তা। হুখ- 

সাগরে ভাষিতে থাকেন! ইনি ভাবেন আমি আমার ধন পাইলাম, 
কি পাইতেছি, উনি আবার তাহাই ভাবেন, এই ভাব উদয় হইলেই 
আনন। পুত্র হইয়াছে শুনিলে আনন্দ হয়, যদিও মের পান 
চক্ষু গোচর হয় নাই। 

আবার প্রিষ়বস্ত যত প্রিযত্ব গায়েন, তিনি তত খের বস্তা হয়েন। 
শ্রীমতী বিষ্ঞপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন, পুব্বেণতিনি যেরূপ 
প্রি ছ্রজেন, এখনও . তাহাই আছেন, বরং তাহার প্রিযতব কোটি 
খুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীনিমাইপপ্ডিত শ্রীমতী বিষ্প্রিয়ার পতি বলিয়া 
অতি প্রিপ্ব। এখন উপপতির ছন্নততব প্রাপ্ত হইয়া, আরো প্রিয় হইয়াছেন । 
অধিকস্ধ তাহার পরে তাহার নাগর, প্রতিকূল নাগরের মা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। কারণ আপনারা জানিবেন প্রিয়বন্ত যদি ছুরতি হয়েন, তবে 
তিনি শ্রি্তর হয়েন। আবার তিনি যদি প্রতিকুল হয়েন, তবে প্রিয়তম হয়েন। 

"তাহার, পতি এখন তাহার ছায়া পর্ধ্যস্ত দর্শন করিবেন না, তাহার 
ছায়া দেখিলে দৌড় মারিবেন, কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল 
হইলে কখন ২ শ্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্ত তখন সে ল্রীতি বন্ধমূল হয় 
নাই। শর্ত শ্রীতি হইলে, নাগর গ্রতিহ্ন হইলে, উহা জরে! বুল 
হয়। ইহাভ্রীতিরধর্্। 

বিষ্ণপরিয়ার তাহার স্বামীর সহিত পাব নি এইমান। তাহার 
পতি ভাহার সখের যে প্রত্রবগ তাহা এখনও আছেন, বরং সেই প্রজবণ 
আরও  লেগরান হইন্বাছে। তাহার ইনার অন্তু কার্য দেখিয়া তিনি 






রি). 


২২ গরবিনী ও হুখমরী বিষ্প্রিয়া। 


আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ্দ হইতেছেন। ডাবিতেছেন 
মাহুয! কি অদ্ভূত দয়া! জীবে হরিনাম লওয়াইবেন বলিয়া! আমাকে পর্য্যন্ত 
ফেলিয়া গেলেন ? ইহা কিকেহ কখন শুনেছে না দেখেছে? মাঝে মাঝে 
গতির অন্যাষের রূপ তাহার হাদয়ে আপনি আপনি উদয় হইতেছে, আর 
" মলেম মলেম" বলিয়া বুকে হাত দিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছেন। তখন 
আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, বলিতেছেন, আমার রাগ করা অন্যায় হইতেছে। 
আমাকে ফেলিয়া ত তিনি হুখী হন নাই, যথা £__ 

কার উপরে কর অভিমান রে গাগল প্রাণ। গ্রু। 

তোমার অঙ্গে সাটী পরা তার কৌপীন পরিধান ॥ 

শীত গ্রীষ্ম রৌড্রে সে ষে, 
তুমি থাকো গৃহ মাঝে, 
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষ তলে অবস্থান ॥ 
আবার তখনি ভাবিতেছেন যে, তিনিও একজন! এই শুভ কার্ধ্য 
সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। তিনি একটি উপকরণ গুধু তাহা 
নয়, তাহার স্বামীর সর্ব প্রধান সহায়। তিনি কাদিবেন,। আর জীব 
মুক্ত হইবে! এ সমূদ্ায় ভাবে শ্রীমতীর হুদয় যখন পুরিয়া যাইতেছে, 
তখন তিনি জগত সুখময় দেখিতেছেন, আপনাকে অতি ধন্তা মন্গে করি- 
তেছেন। ছুঃখে যে নয়ন জল ফেলিতেছেন, ইহাতে তখন স্াপমাকে 
ধিক্কার দিতেছেন। আবার ছুঃখে যখন নয়ন জল ফেলিতেছেন, হা 
ঘ্বার। যনের দেবভাবগুলি আরো পরিবর্থিত হইতেছে । : 
'এদ্বিকে শরাস্তিপুরে প্রতুর কার্য শ্রাবণ করুন। প্র ধেপ ননী 


বাস করিতেন, শাস্তিপুরে দেইনপ করিতে লাগিলেন। তবে গৃঢ়তষ 


অমুদায় ভাব সন্বরণ করিলেন । কি রাধা, কি কৃষ্ণ এ ভাবে আর শাস্তি- 
পুরে বিরাজ করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়। থাকেন যে, শ্্ইতগবান মাবুর্ধ্য- 
ভাবে বৃন্ধাবন ও নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কোন, কোন স্থান ব্যতীত, 


অন্ত কোথাও প্রকাশিভ হয়েন নাই। &. 


* লানাম প্রক্ধারে প্রভু মায়েরে শাস্তায়। 
।:.. অদ্বৈভ ঘরণী লী! শরীরে বুঝায়: 
: শ্ীর লহিভ ঘত লদীধার বোক। (ও পিঠে) 





প্রেমে শান্তির ছুরুডুব। ২ 


1 শান্িপুরে প্রভু সন্ন্যাষের সমুদায় নিম ত্যাগ করিলেন। অস্্যাসের 
_ ষে ছুঃখ তাহা গৃহস্থ তক্তগণকে কি জননীক্ষে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন 
না। পরিধান কেবল কৌপীন ও বহির্বাস, সন্ধ্যামের এই চিহ্ন। 
শ্রীমতী নিকটে নাই। নদীয়া! বিহারের সহিত. এইমাত্র: বিভিন্নতা। 
প্র্থ দারা দিন. কৃষ্ণ কথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশ। পর্যস্ত 
কীর্ঁনে মগ্র থাকেন। শচী রন্ধন করেন, প্রস্থ ভোজন করেন। শচী 
কত যে রদ্ধন করেন, তাহার সংখ্যাও করা যায় না। প্রভুও বিশ্বত্তর হইয়া 
জননীকে আগে করিয়া, তাহাকে তৃপ্তি করিয়া তোজন করেন। তোজনাস্তে 
শ্রীনিতাই একবার তাত ছড়াছড়ি করেন। প্রভুর ভোজন হইলে, 
সেই পাত্র লইয়া একটা মারামারি হয়, দে আর এক রঙ্গ। শ্রঅদ্ধৈতের 
বাড়ী প্রত্যহ মহোত্সব। প্রত্যহ সহত্র লোকের আয়োজন। সমস্ত 
দ্বিবল শত শত শ্প্রদ্ধায় “হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় হারায় নম” প্রভৃতি 
শীত গ্বাইতেছেন, আর সমুদ্বায় শাস্তিপুর ভক্তির তরঙ্গে, প্ডুবু ডুবু* হই- 
তেছে ৮ 


জাতি ও নেতিয়া প্রভু জড়াইল শোক ॥ 
শাস্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি। 
অদ্বৈতৈর আঙ্গিনাগ নাচে গোরমশি ॥ 

প্রেমে টল মল করে স্থির নহে চিত! 
নিতাই ধরিয়া কালে নিমাই পণিত ॥ 
অদ্বৈত গশারি বাহ্‌ ফিরে পাছে পাছে। 

. আছাড় খাইস্কা গোরা ভুম্মে পড়ে পাছে ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ বলে হরি হরি 1 
শান্তিপুর 'হোল যেন নবন্ধীপণুরী ॥ 

. শ্রভু অঙ্কে কেটি চন্দ জিনিম! আভাদ। 

এ ডোর কোঁপীন তাহে প্রেমের থ্রকাশ ॥ 

হেন রূপ প্রেমাবেশ দেবী শচীমায় | 

. বাহিরে হঃখিত কিন্ত আনন্দ হদগ় 

. হুঝীয় শচীর মন অবধেঠত রাম ।. 
মংকীর্ন নমাপিয়! প্রভুরে বসায়॥ 
এইকপ দশদিন অদৈতের যরে। 

.. ভোজন বিলালে প্রদ্ু আসন্দ অভরে ॥ 

. বানুদেষ ঘোষ কছে চরণে ধরি । 

 ক্বতেতের এই আশ] নাগিব ঘা 


২৪ ৃ নিমাই ও ভক্তগখ। 


নদীয়াবাসীরা৷ আগমন করিলে প্রথম দিবদেই বিকালে, প্রভু, অডি 
নিজজন- ও অতি বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইলেন, বাইয়া! মধুরস্বরে 
বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের ও জননীকে দুঃখ দিয়া, তোমাদের অন্থু- 
মতি না লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, কাষেই যাইতে পারিলাম 
না। তাহার পরে ফিরিয়া আমিয়া দেখি থে আমার বিরহে তোষরা 
ঝড় ছুঘ পাইয়াছ। জননীর দশা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আমি 
তাহার কি আর বর্ণনা করিব। আবার আমার দশা তোমরা দেখিতেছ,-- 
লক্ষ লোকের মাঝে মাথা মুড়াইয়া পৈতা ফেলিয়! কৌপীন পরিয়াছি। 
এখন যদ্দি আবার পষ্টবস্ত্র পরিয়া তোমাদের সাজে প্রবেশ করি, আমার 
ধর্ম নষ্ট হইবে, এবং লোকে উপহাস করিবে। আবার যদি তোমাদের 

ফেলিয়া যাই, তোমরও দুখ পাইবে, জননীও ছুঃথে প্রাণে মরিবেন। 
* প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া আপ- 
পাকে আর আপন সন্ত্যাসধর্্বকে ধিক্কার দদিলাম। ভাবিলাম, কৃষ্তপ্রেমই 
: গরম পুরুষার্থ, তাহার নিমিত্ত খখন অন্্যাস প্রয়োজন নহে, তখন আমি 
গর তীষণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? জননীকে দর্শন মাত্রে এই 
অনুতাপ দগ্ধ হইয়া, অগ্র পণ্চাৎ বিচার না করিয়া, আমি জননীগ ন্কিট 
একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। সেটি এই যে, তাহার অনুমতি 

ব্যতীত আমি কোথায় যাইব না। আর তিনি যেখানে বাইকে. লেন, 
সেখানেই ঘাইব। এমন কি, আমি এক্সপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, 
জননী দি আমাকে এখন নদীয়া যাইতে বলেন, তাহাও আমার 
_ স্বাইতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা আমি পালল করিব, ইহাতে আমি কোন 
 শ্বাধা মানিব না।' আমি স্বয্ং, যাইয়া জননীর আঘার শ্রতি কি আদেশ 
হয় দিজ্ঞা্ী করিতাম। কিন্তু আমি ষাইব না, তাহা হইলে স্তাহার 
স্থাতগ্য থাকিবে না। আমি এই পোড়া আশ্রম অবশস্থন করায় ডিনি 
আমাকে এখন ভক্তি করিতে শিখিয্াছেন। আমার কাছে মনের কথা 
অন্বলতাবে বলিতে সাহস গাইবেন না). অতএব আপনারা তাহার 
[নিকট গমন করুন, করিয়া উহাকে আমার প্রতিজ্ঞা কথা স্মরণ করাইয়া 
ঈদউন। তীহাকে বলিবেন দে, পূর্বেও আমি প্রতিজা! করিয়াছি, এখনও 


£ 


তক্তগণের আনন্দ। ব্৫ 


করিতেছি যে, আমি তাহার আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে খাহা করিতে 
বলিবেন, আমি তাহাই করিব, এমন কি যদি অঙ্যাস আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব ।” 
এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভন্তগণ স্তস্তিত হইলেন। প্রভু কি বলি- 
তেছেন, উহা! বুঝিতে তাহাদের অনেক সময্ধ লাগিল। প্রভু হ্খন 
জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তাহারা যেখানে দীড়াইয়া ভাহা। শুনিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভু কেবল জননীকে প্রবোধ দিতে- 
ছেন এই মাত্র, মনোগত কথা কিছু বলিতেছেন না। এখন এরপ স্পষ্টা- 
ক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞাত্রোতে ফেলিয়া দ্িতেছেন। দেখিয়া! 
ভগণের বিস্ময় হইল। ,তাবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? প্রস্থ ত 
ব্েচ্ছামঘ; ত্রিভুবন একদিকে। ভিনি একদিকে । অদ্য পঞ্চ দিবস 
মাত্র সন্্যাস; করিয়াছেন, আজ বলিতেছেন, “মা যদি বলেন, গৃহে 
ফিরিয়া যাইব” এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন, মা বলিবেন 
বাড়ী চল, লোকে হাসে হানিবে, তক্তগণ তহাসিবে নাছ আর হাসি- 
বেই বাকেন মা ইহ! ছাড়া আর কি বলিবেন? আমরা পুরুষ, কঠিন, 
কিছু জ্ঞানও আছে। আমারাই বা কে, প্রভুই বাঁ কে? আমরা কি বলিব? 
আমরা সকলেই বলিব, প্রভু বাড়ী চল। দেখনে শী শ্্রীলোক, বৃদ্ধা 
. শ্রক্ষ পুত্রের মাতা, নিমাইরের জননী, তিনি আর কি বলিবেন% তবে 
কি সত্য প্রভু আবার নবিয়াম্ব যাইবেন? সত্য আবার নবন্ধীপচন্্র নবন্বীপ 
আলো রুরিবেন? আবার কি আমর! নদিয়ায় হুখের পাখারে সাতার 


দিব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব? এই আনন্দে ডগমগ হইয্বা তক্তগণ 


শচীকে ম্বাইয়! দ্বিরিয়া ফেলিলেন। 


নিতাই আগেই বলিতেছেন, " মা! বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি বলিলেই 
হয়! প্রহু বলেছেন, তুমি বলিলেই তিনি গৃহে গমন করেন।” - 
শ্রঅদ্বৈত তখন নিত্যানন্দকে শীস্ত করিয়া বলিতেছেন, প্ঠাকুরাণি ! 
প্রু তোষার দুঃখ দেখিয়া বড় সন্তপ্ত হয়েন, হুইয়া তোমার নিকট প্রতিজা 
করেন থে তুমি যাহা! বলিবে তিনি তাহাই করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা এখন 
(৪) " 


২৬ শচীর অদ্ভুত ভাব। 


তিনি পালন করিবেন। এমন কি) এখন যি তুমি বল, তবে শীনবন্ধীলে 
যাইয়া পুনরায় সংসার করিতে প্রস্তুত আছেন। ফেই নিষিত্ত তাহার 
প্রতি আপনার কি আদেশ তাহাই গুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। তিনি আপনিই আদিতেন, তবে তাহার সম্মুখে 'আগনি 
মিশ্িন্ত হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না, এই. ভাবিয়া আমাদিগকে 
গাঠাইয়াছেন।* ৃ 

যখন শ্রীঅব্বৈত এই কথা বলিতেছেন, তখন রা ডি আং 
সহকারে শচীর, শ্রীঅদবৈতের নয়, মুখ পানে চাহিয়। রহিয়াছেন। 
শচী, সমুদয় কথা গুনিলেন ও বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য 


দেখাইলেন না। তবে একটি ীর্ নিশ্বাস ছাড়িলেন, ছাড়িয়া মস্তক 
অবনত করিলেন। 

শচীর এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। ভক্তগণের বিলম্ব 
সহিতেছে না। তাহারা বলিলেন, "মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেলো 
যে নদে চল”_আর কি?” 

শচী ভন্তগণের কথার উত্তর করিলেন নাঁ। ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগরণ শুনিতে লাগিলেন। শচী “/নতে- 
ছেন, “আমার সাধকি তাহা আমার কাছে তাঁহার জানি;৩ পাঠান 
নিপ্রয়েজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে শুইবেন, ইহা" 
আমার স্যধ হইতে ারে না। তীহাকে যদি বাড়ী লইয়া যাই, তবে 
আমার, বিষ্প্রিয়ার, ও তোমাদের দুধ মোচন হইবে। কিন্তু তাহার 
ধর্ম নষ্ট হইবে, লোকে তাহাকে উপহাস করিবে। আমি মা. হইয়া 
এন্ধপ কার্ধ্য কিন্ূপে করিব? আমি মর্িব, সেও ভাল, তবু নিমইয়ের 
ধর্ম নই হয়, এরপ আজ্ঞা আমি করিতে পারিব না” 

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ ধাকিতে পারে যে, খন নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ 
অন্ন্যাম করিয়াছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথমিশ্র, শ্রী ভগবানের গিকট এই: 
বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে সর্নবজীবের নাথ! আমার শিশুসস্তান 
অন্গ্যাস করিয়াছে, যেন তাহার ধর্ম নষ্ট না হয়, অর্থাৎ হন্ত্যাস ত্যাগ 


প্রভুর প্রতি নীলাচল বাসের অন্থমতি। ২ 


করিয়া যেন সে বাড়ী ফিরিয়া না আইসে।*. আবার এখন শচী নিমাইকে 
করতলে পাইনা ভাবিতেছেন, নাকে বা দিয়া গেলে, রা 
নষ্ট হইবে!” 


তাহার পরে শচীদেবী বত ন শ্যখন নি সন্যাষ কািহাহেন 
তখন আর উপায় নাই। তিনি আমাকে কৃপা করিয়া আমার নিকট 
অশ্থমৃতি চাহিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্ত তিনি জানেন মে, আমা হইতে 
উহার ধর্ নষ্ট হইবে না। তাই জানিয়াই” আমার উপর নির্ভর করি- 
ফাছেন। আমিও আমার যাহা উচিত তাহাই করিব। আঁমি ভাবি- 
তেছি কি,ষে তিনি নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, 
তাহাতে তাহার সংবাদ পাইব। আর তিনি যদি গঙ্গঙ্সান করিতে আই- 
সেন, তবে তাহার দর্শন পাইব।” এই কথা বলিতেছেন, আর শচীর 
মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে। শচীর মুখ তখন চক্রের ন্যায় 


উজ্জ্বল বে'ধ হইল! 


ভন্তগণ খন এই কথা গুনিলেন, তখন সকলেই চকিত, ও কেহ বা 
কুক্ধ হইয়া উঠলেন। তাহার৷ শচীকে ও প্রন্ুকে অগ্রে করিয়া কীর্তন 
করিতে করিতে নবদ্বীপে যাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয্বা রহিয়ছেন, 
শচীর মুখে এই কঠোর কথ শুনিয়া, ভাহাদের মাথায় একেবারে আকাশ 
 ভাঙ্গিয়া পড়িল। 


ভল্তগণের অবস্থ। একবার মনে করুন। তাঁহারা আানিমাইকে শ্রীভগ- 
বান বলিয়া জানিয়াছেন। তাহাকে প্রকৃতই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন । 
তাহারা প্রীতির ভজন করিয়া একেবারে বালাস্বভাৰ পাইয়াছেন। তাহারা 
জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাধীকে ভজনা করেন। তিনি কে, না-_ 
ভালবাসা 1 যদি তাহারা দেখেন বে, পক্ষী তাহার শাবককে আহার দিতেছে, 


তবে তাহাদের বাংসল্য প্রেম উদয় হয়, ও নয়নে জল আইগে। যদি 
দেখেন, 'কপোত ও কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরম্পরে- প্রণয় সখ অনুভব 


করিতেছে, তবে তাহাদের আননাশ্র পতিত হয়।, তাঁহাদের নিকট 
নিয়ম “বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাহাদের ইচ্ছা যে, প্রভু সুন্বর-ন|গর 


হ৮ শচী ও তজগণ। 


হইয়া বসিয়া থাকুন, আর তাহারা কেবল মাল! গাঁথিয়া তার গলায় 
পরাইয়া দিউন। এই তাহাদের ভজন সাধন ও চরম প্রত্যাশা । 


ভক্তগণ শচীর বাক্য শুনিয়া হাহ।কার করিয়া উঠিলেন। তখন 
তীহারা বলিয়া উঠিলেন) "ঠাকুরাণি! করেন কি? আর ত প্রভু থাকি- 
বেন ন1৭ তুমি বিদায় কিনে, অ'র তিনি থাকিবেন কেন? তোমার 
ৰাক্য ভাহার নিকট চিরদিন বেদবাক্যের গ্তার। তবে ত তোমার কথা 
আমরা প্রভুকে হারাইলাম ।” * 


ফল কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করি- 
লেন। তাহাদের শচীদেবীকে কোন পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ছিল 
না। গাছে তিনি স্বয়ং গমন করিলে শচীর মন কোন প্রকারে বিচ- 
লিত হয়, এই নিমিন্ক ভক্তগ্রণকে পাঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন 
না। তক্তগণের উপর এইঞ্লাত্র ভার ছিল যে, ভাহারা শচীর নিকট 
অমুদায় অবস্থ। মরলত্ত।বে বলিবেন, 'বলিরা তাহার সরল অন্িপ্রায় কি 
তাহা জ।নিয়, আমিবেন। তীহারা একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শটগর 
পরামর্শ তাহাদের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন । 


শঙ্টী তখন সেই ছুঃখের মাঝে একটু হস্ত করিলেন। করিয়া ধলি- 
তেছেন, "আমার নিমাই অদ্য পঞ্চ দিবস ত্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার 
ত্যাগ করিল। তখন যদ্দি সেখানে থাকিতাম, নিবাখধণ করিবার চেষ্টা করি- 
তাম। এখন. আমি বলিব যে, নিমাই তুমি আমার শ্বধের নিমিত্ত 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ধশ্ম নষ্ট কর? ইহা আমাদ্ারা হইবে না। নবন্বীপের 
নিকট কোন স্থানেও তিনি থাকিতে পাবিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আমি, 
বিষুপ্রিয়া! ও তোমরা, আমরা সকলেই তাহাকে বিরক্ত করিব। কু লোকে 

. নানা কথা বলিবে, আমি নিমাইকে লইয়া! পরচর্চা করিতে দিব ন1।” 


*শচীর বচন শুনি নব্য ভক্তগণ। 
বিধশ হইয়া! কহে করিনা রোদন ॥ 
হেন বাফা কেন মাতা কহিলে আপনে | 
শ্রুতি বাক্য মম ইহা খে কোন জনে ॥ 
মীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে। 
ছলজ্য্য ভোম!র বাকা কেন বা! কহিলে ॥ চক্র দয় নাটক। 


« জননীর আজ্ঞাই 1শিরোধাধা |” ২৯ 


সকলে বুঝলেন, শচীর সংকল্প অতি দৃঢ় । ইহাতে অনেকে মনে 
মন্াহত হইলেন, কিন্তু সকলেই তাহার কার্য স্মরণ করিয়া! বিশ্বিত হই" 
লেন। পাঠক, একবার শচীর স্থানে আপনাকে রাখিয়া! তাহার এ অদ্ভুত 
কাধ্যের বিচার করিবেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এপ জননী ন 
হইলে, তাহার উদরে শ্রীভগবান কেন জন্মগ্রহণ করিবেন ? 

শচী নিমাইকে নীলচলে থাকিতে, অর্থাৎ সংসারের বাহির হইতে 
অনুমতি দিদা, আর বসিঘা থাকিতে পারিলেন না, “হা নিমাই” “হা 
নিমাই” বলিয়া ধুলায় গড়িয়া গেলেন। 

একবার রঙ্গ দেখুন। অক্রা, শ্রীকুষ্চকে যখুরায় লইয়া গিয়াছেন, 
এই রাধাভাবে বিভোর হইন্কা, যোগিনীবেশে তাহাকে মখুরায় তল্লাম করিতে 
গৌরাঙ্গ গৃহের বাহির হইলেন? ঈরনন্না গ্রহণ করিবা মাত্র রাধাভাব 
গেল। *্ভখিন দীন হইতে দীন ভন্তরূপে শ্রীমুকুদ ভজনের নিমিত্ত 
শ্রীবন্দাবনে চলিলেন। আবার এখন শ্রীবুদাবন গেল, শ্রীমখুত্লা গেল, এখন 
চলিলেন নীলাচলে ! 

প্রকৃত কথা, প্রন্থর খন বৃন্দাবনে যাইবার সমস্ব হয় নাই। তখন 
বৃন্দাবন জঙ্গলময়। মুলমানের অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে। 
দেখানকার অধিবাসী সমুদায় ভদলোক পলায়ন করিঘাছে, কেবল যাহার! 
দরিদ্র ও মুর্খ তাহারাই সেখানে তখন বাস করিতেছে । তাই আগে, 
অগ্রহায়ণ মাসে, বৃন্দাবন তাহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, শ্রীলোক- 
নাথ ও তুগর্ভকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। 

ক্ধগণ আসিয়া তখন প্রন্থকে শচীর কি আজ্ঞ! নিবেদন করিলেন। 

প্রহ অমনি ভক্তিতে গদগদ হইন্া, "যে আজ্ঞা” বলিয়া বলিতেছেন, 
“জননীর আজ্ঞাই আমার শিরাধ্। আমার মনেও বড় ইচ্ছা ছিল 
ফেআঁমি নীলাচল -চন্ত্রকে দর্শন করিব। তাহা হইল ভাল, আমার বাসন! 
পূর্ণ হইল ।” বিবেচন! করিতে গেলে নীলাচ ব্যতীত তখন প্রভুর থাকিবার 
উপযুক্ত স্থান একটিও ছিল না। ভারতবর্ধে তখন এই কয়েকটা প্রধান 
তীর্থ স্থান ছিল। পাতুপুর, বারাণসী ও নীলাচল। মুসলমানের উৎপাতে 
বৃন্দাবন তখন অরণ্যময়। পাণুপুর অতি দক্ষিণ দেশে, সেখানে সন্তাসী 


্ কাতর ভক্তগণ। 


ব্যতীত গৃহস্থের যাওয়ার অস্তব ছিল না, বিশেষতঃ সে বাঙ্গলা হইতে তিন 
মাসের পথ দূরে। তাহার পরে কাশী। কিন্তু তখন বাঙ্গাল! হইতে কাশী 
যাওয়ার পথ অরাজকতায় এককপ বন্দ হইস্ব! গিয়াছিল। লোকনাথ ও 
তৃগর্ভ যখন বৃন্বাবনে গমন করেনঃ তখন ভাহারা পুপনিয়া দি: ভারতবর্ষ 
ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়েন। প্রতু অন্য বারাণসীভে তে পারিতেন, 
কিন্ত তাহ| হইলে বা্গগার গৃহস্থ তক্তগণের তাহার নিকট যাওয়া প্রায়ই 
হইত না। কেবল এক নীলাচল তখন সমৃদ্বশীলী। বাঞ্গলার নিকট, 
অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা প্রতাপকুদ্রের রাজ্য বাঙ্গলার 
মেদিনীপুর ও চর্সিশ পরগণা পর্যন্ত ছিল। সে সীমা অতিক্রম করিয়া 
মুদলমানগণের যাইবার অধিকার ছিল না। এই নীলাচলে ভারতবর্ষের 
তাবৎ স্থান হইতে যাত্রীগণ যাইতেন। অতএব সমুদায় বিবেচনা! করিতে 
গেলে, এখানেই প্রভুর বামে।পযোগী স্থান'তাহার সন্দেহ নাই। যাত্রীগণ 
জান্নথ দর্শন করিতে যাইতেন, যাইয়া প্রহথকে পাইতেন, পাইয়া উদ্ধার 
হইতেন। বাঞ্গলার মধ্যে শ্রীনবদ্ধীপ ব্যতীত অগ্ত কোন স্থানে যাত্রীর 
কি লোকের এন্ধপ সমবেত হইবার অস্তব ছিল ন!। 





অতএব ইহাই সাব্যস্ত হইল, প্র নীলাচলে বাস করিবেন। কেবল 
কনে যাইবেন, তাহা সাব্যন্ত বাকি রহিল। প্রভু যাইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ 
অতি কাতর হইলেন, কিন্তু চেষ্ট! করিয়া! মনোস্থির করিতে লাগিলেন। 
শচীদেবীর যনের কি ভাব তাহা বর্ণন। করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। 
পর্িশি হইল, অমনি কীর্ডন আর্ত হইপ। অমনি মৃদস্ব ও করতাল বাজিয়া 
উঠিল। ভতগণ বিশ, কিছ গ্রহ প্রহর বনে নৃত্য হুলে প্রবেশ করিলেন 
কীর্তন কীর্তন বলি, কিন্ত প্রতুর কীর্তন মে আর এক বূপ। দুই বাহু তুলিয়া, 
মধুর ভঙ্গি করিয়া, মুখে « হরিবোল” « হরিবোল” এই ধ্বনি করিয়া, দক্ষ 
ও করতালের তালে তালে, পায়ে নুপুর দিয়া নৃত্য। এই ত প্রভুর কীর্তন! 
গীত গাইযা, আলাপ করিয়া, কি কিছুকাল পর্াস্ত রঙ্গের যৃদ্ বাঁজাইরা 
আসর জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না। তবে প্রভু যখন বসিয়া 
খ।কিতেন, কি অন্তরালে খাকিডেন, তখন কীর্নে মূকুধ, বাহ, প্রবাদ, রামানপ 


. শঁচীর অবন্থ!। টা নর 
প্রভৃতি গান গাইভেন। শ্রতু নৃত্য স্থলে প্রবেশ করিলে, যেমন হুধ্য উদয়ে 
জন্ধকার দৃরীতৃত হয়, মেইরূপে লোকের মনে প্রন্ুকে সত্তর হাঁরাইবেন 
বলি যে উদ্বেগ, তাহা দূরীস্থত হইন্গ। ক্রমে একে একে নৃত্যে যোগ দিতৈ 
লাগিলেন। শ্রীনন্বৈত, প্রভুর আগে ঈড়াইয়া, তাহার মুখপদ্মে আখি 
রাখিয়া, বক্র হই'া, খুধুতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া, ত্রুটি করিয়া মৃত্য করি- 
তেছেন। এই তীহার নৃত্যের ভঙ্গি। ছুই পা জুড়িয়া, জোড়ে জোড়ে 
লক্ষ, নিত্যানন্বের নৃত্য। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ বড় একটা নৃত্য করিতে 
পারিতেন না। প্রতু পাছে পড়িয়! যান বলিয়া ছুই বাহ প্রসারিয় প্রভুর 
পশ্চাতে দাড়াইয়া কাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তাহার এই 
কার্যের সহকারী গ্দাধর ও শ্রীথণ্ডের নরহরি। 


শচী পিঁড়ায় বসিয়া, কাছে সীতাদেবী প্রভৃতি। শচী যে কীর্তন 
দর্শন কি শ্রবণ করিতেছেন, তাহা নয়। পিঁড়ায় বিয়া আছেন ॥.. 
তাহার প্রধান কারণ, নিমাই ঘুমান নাই, তিনি কিনূপে শুইবেন? দ্বিতীয় 
কারণ, নিমাই সম্মুখে, তাহাকে রাখিয়া কোথা যাইবেন? তৃতীয় কারণ, 
মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাক্কিলে নিষাইযবের একটু ভাল রূপে রক্ষণ- 
বেক্ষণ হইবে। তাই যখন নিমাই নৃত্য করিতে করিতে পড়িবার মত 
হইতেছেন, অমনি উঠিয়া, "নিতাই* “নিতাই” করিয়া চীৎকার করিয়া 
বলিতেছেন, “থর ধর নিতাই ধর, নিমাই পড়িয়া গেল।” কিন্তু নিতাই 
প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাকে উস্তেজনা৷ করিবার প্রয়োজন 
হইতেছে না । তবু মায়ের প্রাণ, শচী সর্দদা নিতাইকে ফাবধান করিতে- 
ছেল, তাই সেখানে বদিয়! আছেন। শচী বসিয়। সেখানে আপনাকে 
একাকিনী ভাবিতেছেন, কারণ কাছে বিষুপ্রিত্বা নাই। মাঝে মাঝে 
দেই কথা মনে হওয়ায় শিহরিয়। উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে নৃত্যে 
গাঁ পড় দেখিয়া উহা ভুলিয়! যাইতেছেন। : 

শচী যে ঠিক একা আছেন, তাহা নয়। কারণ শ্রীল মুরারি পড়ার 
নীচে, তাহার অতি নিকটে দীড়াইয়া। মুরারিও শচীর প্রায় পুজের 
স্কায় নিঙ্বজন। মুরারি নৃত্যে যাইতে পারিতেছেন না, বৃত্যের যে আনন 


ন্‌ শচীর গোবিন স্মরণ । 


তাহা সাহার আসিতেছে না। তিনি নৃত্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় 
হঠাৎ শচীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে কীর্বন আন্(7+ যে উদগম 
তাহা ঘন্তহিত হইল। শচীর কাছে অমনি দীড়াইফণীলেন, ও জননীর 
ঘবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার হৃদয়ে যে দুঃখের 
তরঙ্থ উঠিতেছে, তাহা কীর্ভনানন্দে দৃীস্ীত করিতে পারিতেছে না। 
মুরারি দেখিতেছেন। শচীর নয়ন কেবল নিমাইয়ের দিকে, লিমাইয়ের 
সগ্গে সঙ্গে উহা বিচরণ করিতেছে । নিমাইকে পড় পড় দেখিয়া শচী 
ব্স্ত হইয়া কখন অল্প উঠিতেছেন, কখন উঠিয়া দড়াইতেছেন, কখন 
“যাগ নরহরি” কখন “বাপ নিতাই” বলিষা "ধর নিমাই পলো?” বলিয়া 
চীৎকার করিতেছেন। পু 





ইহার মধ্যে নিতাই কি লরহরি একবার সামপাইতে পারিলেন না। 
মেই সুদীর্ঘ পুরু, শচীর ন্দন, অমনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, যৃত্তিকায় 
শ্মাড়িয়া গেলেন। প্রভু যেরূপ করিষ্বা! পড়িলেন, তাহাতে সকলেরি বোধ 
হুইল যেন তাহার সমুদায় অস্থি ভঙ্গ হইয্বা গেল। ভক্তগণ হাহাকার 
করিয়া উঠিলেন, শচীর কি দশা হইল ভাবিয়া দেখুন। তিনি গ্রথয়ে 
শনিতাই ধর ; পলো, গুলো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যখন দেখিলেন 
ষে, নিতাই ঠেকাইতে গারিলেন না, তখন নিযাইয়ের প্রতন দেখিবেন 
লা বলিয়া নয়ন যুদিলেন, পতন শব্দ গুনিবেন না, বলিয়া ছুই কর্ণে ছুই অঙ্গুলি 
দিলেন। এইরপে চক্ষণ ও শ্রবণেঙ্গিয় বদ্ধ রুরিয়া মনে যনে “গোবিন্দ” 
"গোবিন্দ" স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে প্রারিতে- 
খছুন না। নিমাই চৈতন্য পাইলেন কিনা দেখিবার নিখিত্ত নয়ন অর্দ 
উহ্দিলীত করিতেছেন। বদি দেখিলেন, নিমাই চেতন পান নাই, তবে 
আবার নয়ন যুদিয়া গোধিন্দের স্মরণ করিতে লাগিলেন। যখন নিমাই 
চেতন পাইলেন, তখন দীর্ঘনিশ্বাম ছাড়িয়া বলিতেছেন, “বাচিলাম। 
- ঠাকুর! যখন নিমাই আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন ৪ আমাকে অজ্ঞান 
করিও, যেন আমার উহ! দেখিতে না হয়” 


কিন্ত নিমাই আবার পড়িলেন। শতী একবার উঠিতেছেন, একবার 


শচী ও মুরারি গুপ্ত । ৩৩ 
বমিভেছেন। ক্রেমে জ্ঞান হারাইভেছেন, শেষে প্রায় সমূদায় হারাই- 
লেন, তখন চেঁচাইস্বা বলিতে লাগিলেন, “ওরে তোরা কীর্তনে ক্ষম! 
দে। রাত্রি অধিক হুইয়াছে।” কিন্ত সেই আননাহ্চক *হরিবোল” 
“হরিবোলপ ধ্বনির যধ্যে কে তাহার কথ! শুনে ই তখন আবার বলিতে- 
ছেল, "তোরা নিমাইকে ছফা দে, একটু দুখ ।৭ আবার বলিতে- 
ছেন, "আহা! বাছার আছাড়ে আছাড়ে হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।” ' শচী 
বলিতেছেন, “দেখেছ ! দেখেছ! লোকের রীতি দেখেছ? বাছা আমার 
স্বাদ করিয়াছে বলিয়া কি উহার শরীরে কোন ব্যথা নাই।” কিন্ত 
ভবুকেহ তাহার কোন কথা শুনিতে পাইতেছেন না। তখন নাম ধরিয়া 
ভাকিতে লাগিলেন। “নিতাই” “নিতাই” “নিতাই” বলিয়া ডাকিয়! ডাকিয়া, 
তাহাকে খোষামোদ করিয়া বলিতেছেন, পনিতাই! নিমাই তোমার 
ছোট তাই বলিক্বা উহাকে একটু ধর।” নিতাই শুনিতে পাইলেন না। 
তাহার পরে, "জবার" "বাস" “নরহরি” *নরহরি* বলিককা ডাকিলেন, 
ভাহারাও কেহ শুনিলেন না। তখন যাহাকে সন্মুখে দেখিভেছেন, তাহাকে 
ডাকিয়া বলিতেছেন, *গ্ুগো একবার অ্বত আচারধ্যকে ডাকিয়া দাও ত ক 
 মুরারি সমুদায় দীড়াইয়া দেখিতেছেন। শচীর যত ভাব-রী তাহা. 

তাহার কাছে দড়াইয়! মনোনিবেশ পুর্কাক দর্শন করিতেছেন, আর মনে. 
মনে বিচার করিতেছেন । কখন বা প্রভুর উপর রাগ হইতেছে, আর 
বলিতেছেন, পপ্রত্থু একবার মায়ের দশাটি দেখে যাও।” মুরারি, শ্ীর 
দশা দেখিয়া, ভাবে এন্দপ মুগ্ধ হইলেন যে, সে অবস্থাটি বর্ণনা করিয়া 
*স্রীমন্বৈত আঙ্গিনায় শচীর উক্তি” এই পদটি বাফিলেন :__ 
ধর ধর ধর রে নিতহী, আমার গৌরে ধর। গরু 
আছাড় সময়ে, অনুজ বলিয়া, 

বারেক করুণা কর॥ রা 
আচার্য গৌসাঞ্জি, দেখিহ নিতাই, 

আমার আখির তার। 
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্ভনে, 

পরাণে হইবে হারাঁ॥ 


ঙঃ জীবে জীবে তা!কর্ষণ। 





শুনে শ্রীবাস, করেছে মন্ন্যা 
ভূমি তলে গড়ি যায়। 
মোগার বরণ, ননীর পুতিন 
ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥ 
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন, 
অধিক হইল নিশী। 
কহয়ে মুরারি, গুন গৌর-ছরি, 
দেখহে মায়ের দশা । 
আচ্ছা ঠাকুরাণী, আজ যেন তোমার নিমাই তোমার কাছে আছেন) 
ভূমি ইহার উহার খোপামোদ করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতেছ। কিন্ত 
ছু এক দিন পরে তিনি কোথা থ।কিবেন? তখন তোমার নিমাই পড়িয়া 
গেলে কে ধরিবে ৭ কিন্তু শচীর তাহা মনে নাই। এই যে জীবে জীবে 
গ্াট আকর্ষণ, ইহার শ্লায় মনুষ্যের প্রভু আর নাই। অতএব এই আকর্ষণই 
জীবের সেব্য বস্ত। ঘিনি ইহাকে অবহেলা! করেন, তিনি ঈশ্বরদত্ব 
ঘে প্রকৃতি তাহা উল্লংঘন করিয়া আপনাকে অমানুষ, অর্থাৎ একটি দৈত্য 
প্টি করিবার চেষ্টা করেন। এই যে জীবে জীবে আকর্ষণ, ইদ. লক্ষ্য 
করিয়। লোকে বলে, “সন্বদ্ধ জীবনাবধি।” কিন্তু মন্বন্ধ ঘ:। জীবনা- 
বধি হইত; তবে জীবনের পরেও প্রিয়বন্থর জন্য প্রাণ কান্দে কেন? 
শ্রীভগবানের যেরপ প্রক্কতি, তাহাতে যদি মন্বদ্ধ জীবনাবধি হইত, তবে 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বস্তর স্মৃতিও চলিয়া যাইত। প্রিত্বস্তর সহিত 
এব্ধপ চিরসন্বদ্ধ যে তাহাকে ভুলিব এরূপ মনে অনুভব করা যায় না। 
আপনার “আমিত” বিশ্বাত না হইলে প্রিননবপ্তকে বিস্ৃত হওয়া যায় না। 
তুমি কে? ইহ! একবার ঠাহুরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে বে, তুমি 
পৃর্মে একটি কর্দম পিণ্ডের মত হই্বা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তাহার 
পরে তুমি এ জগতে যে যে শিক্ষা পাইয়াছ, সেই শিক্ষার ছণাচে 
একটি দ্বতন্ত্র বন্ত গঠিত হুইয়াছ। সেই বস্ত তুমি, তুমি ত্রিজগতের অনোর 
সহিত পৃথক । তোমার শিক্ষার মধ্যে, তোমার মা কে বাবা কে, এক শিক্ষা 
'গাইয়াছ। কে তোমার প্রিজন, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, তাহাও শিক্ষা পাইয়াছ। . 







জীবের উপাস্য দেবতা। ৩৫ 


এই সমুরার বিক্ষাই ভোষাকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করি- 
য়ান্ছে। তুমি আপনাকে ধ্বংশ না করিলে এ সমুদায় শিক্ষার ফন ভুলিতে 
পারিবে না। তোমার অবশ এক জন প্রির বন্ত আছে, আর অবশ্য তুমি 
বিয়বোগভুঃখ ভোগ করিষাছ। কি দেখিবে যে যদিও তোমার প্রিয় বন্ধ 
আর এ জগতে নাই। তবু মে ব্বটী ছবির রূপ তোমার জুদয় মন্দিযের প্রাচীরে 
ঝুলিতেছে | যদি তাহাকে ভুলিতে পারিতে, তবে তাহার সহিত পুনখিলন 
না হইলেও হঈতেপারিত। যখন দেই অতিশয় স্নেহশীল ক্রীভগবান তোমাকে 
তোম;র প্রিন্জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন অবশ্য সে বন্ত তিনি 
তোমার নিমিন্ত রাখিরাছেন। তুমি ষখন চিরদিনেও এ সমুদায় সম্বন্ধ, 
অ।পনাকে ধ্বংশ ন। করিয়া, ভুলিতে গার না, তখন কি তুমি ভাবিতে পার 
যে শ্রীভগনান চিৰ্ণিনের নিমিন্ত তোমাকে এই বিয়োগজনিত দুঃখ দিবেন ? 
তুমিকি এক্ধপ নিঠুর হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি 
কাকুল জননীর কোস হইতে তাহার পুরকে চির দিন পৃথক রাখিতে 
পারিতে ? তুমি এক্প নিঠুরালী করিতে পার না, আর শ্রীভগবান করিবেন? 
তোমত| তাহাকে ভাব কি? তাহাকে একূপ অপবাদ দিও লা। তিনি 
যত মন্দই হউন, তোম। অপেক্ষা মন্দ নহেন। তুমি যে কার্য মিঠুর ভাবঃ 
তিনি তাহ করিতে পারিবেন কেন ৭ নিমাই ছু এক দিন পরে কোথা, ষই- 
বেন ঠিকান! নাই, শচী তাহা ভুলি! পুত্র দায় ন| পড়েন, ইহার নিগিত্ত 
বাস্ত হইতেছেন! যপুর গ্গর ঘটে লইয়া যা যাইতেছে, কিন্ত, ভাহার 


মস্তক ছর ধব। হইছে, পৃছে তাহার মুখে রৌদ লাগে মৌদ লাগে! এই যে জীবে 


|জীবে সম্ব, ইহাই জীবের উপাপ্য দেবতা, ইহারই অধিষ্ঠারী দেবী 
শ্রীমতী রাধা, আর ইহার সেবা দ্বারাই শীলীরজেন্বনননকে, অর্ধাং মাধয ময় 
*্রীভগবানকে পাওয়া যায়। 

" প্রভাতে ভক্তগণ সকলে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, তীহারা প্রন্থুকে 
এক এক দিন « ভিক্ষা” দিবেন। প্রত এখন অঙ্থাদী। প্রকে আর কেহ 
“ ভোজন” দিবেন, « নিমন্" করিবেন, এ কথ। বলিবার বে! নাই। প্রতুকে 
এখন « ভিফা* দেও] যায়, আর প্রভও “ভিক্ষ।” ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ 
করিতে পারেন না। কিন্তু পুর্বে বপিরাছি প্রভ হ্রীজটতনর আছ লগে 


ওত শা্ভিপুরে পঞ্চ দিবস । 


নিয়ম পালন করিতেছেন না। অর্ধাধ। জননীকে মন্্যসের বে দুঃখ তাহ! 
কিছু দেশিতে দিবেন না, এই তাহার সংকল্প । ভক্তগণ প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন 
এ কথা বখন প্রকাশ হইল; তখন শচী শুনিয়া বড় কাতর হইলেন। তিনি 
্রীবাস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, « তোমরা নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে 
আমি ইহাতে বাধ। দিতে পারি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা নিমাই আর ষে 
কয়েক দিন এখানে থাকেন, আমি আমার সাধ পুরিয়া তাহাকে খাওয়াই । 
তোমরা আবার তাহার দর্শন গাইতে পারিবে, আমার কিন্ত এই শেষ দেখা । 
তোমাদের অন্থমতি পাইলে, জনমের মত আমি নিমাইয়ের একবার সেবা 
করিয়া লই। ” 


এ কথ শুনিয়া ভক্তগ্রণ তখনি অন্বত হইলেন। নিশি যোগে কীর্তন, 
দিবভাগে সুরধূনীতে স্বান, শচীর হস্তে অন্ন ভোজন, সমস্ত দিবা কৃষ্ণ 
কথা, এইরূপে পঞ্চ দিবস অতীত হইল। প্রভু কৰে কি করিবেন, কেহ 
কিছু জানেন না। পঞ্চ দিবস পরে প্রভাতে প্রভু প্রাতঃ/ন করিয়া 
আসিয়। বলিতেছেন, “ আমি নীলাচলে চলিলাম। ৮ 


"মেকি?" সকলে বলিয়া উঠিলেন। প্রভু নীলাচলে চলিলেন, এ 
কথা মুখেখসুখে দাবানলের ন্যায় ব্যাপিরা পড়িল। 


ঘে যেখানে ছিল দৌড়িয়া আসিমা প্রতুকে দিরিয়া ফেলিল, শচী এলে! 
থেলো বেশে যত দূর পারেন দৌভিয়্া আসিয়। বসিয়া! পড়িলেন |... 

নিমাইচন্দ্রের ভাব যেন তখন জমুদায় ভুলিয়া ণিয়াছেন, আর সকলে 
তাহাকে ধিরিযা না ফেলিলে অমনি অমনিই যাইতেন। কিন্তু শচী এবং 
তক্তগণ ঘখন তাহাকে খিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভুর সে ভাব গেল। 
প্রস্থু যাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই 
প্রীহরিদা অতি কাতরে চরণতলে পড়িলেন। বলিতেছেন, « প্রভু! 
আমাকে তুমি কার কাছে রাখিয়া যাও। আমিত নীলাচলে যাইতে পা- 
রিব না। ” হরিদাসের ন্যায় গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের দশ। দেখিয়া উপস্থিত 
সকলে সাহার প্রতি চাহিলেন। হরিদাস স্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার 
উপর তিনি দৈন্য করিতে থাকিলে দয়াময় প্রদু বড় ক্লেশ পাইতেন। 


নীলাচলে গমনোন্মুখ। ৩৯. 


রথ কঠিন হইয়া বিদায় হইতেছিলেন, কিন্ত হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া 
তাহার নত্বনে জঙ্ব আমিল। বলিতেছেন, « হরিদাস ! শান্ত হও। তোমার 
 ককাতরোক্তিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়।” 
ইহার তাংপর্ধ্য এই, তখন হিগ্ু মুসলমানে ঘোরতর সমর চলিতেছে। 
পরম্পরে মর্মান্তিক হইয়াছে। উড়িষ্যা হিন্দুর রাজ্য, সে রাজ্যে মুমলমানের 
যাইবার অধিকার নাই। মুসলমান যদ্দি দে রাজো যাইত, তবে তাহাকে 
খধ করা হইত, সে ব্যাক্তি ফকির হইলেও রাজ দূত সন্দেহে বধ্য হইত। 
হরিদাস যুদদিও এখন পরম ভাগবত হইয়াছেন, তবু তিনি পুর্বে মুমলমানই 
ছিলেন। অতএব তাহার নীপাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। প্রভু 
বলিতেছেন, “হরিদাস! তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার জন্য 
শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিব) করিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া 
যাইব ।” 


ভক্তগণ দেঁখেন যে প্রভু চলিলেন। প্রভু যখন চদিলেন তখন তাহাকে 
রাখে কাহার সাধ্য? কি বপিয়াই বা রাখেন? তবু তাহারা একটি কথ! 
উঠাইলেন, সে এই যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজার মহিত গৌড়ের মুসলমান 
বাতষাহের ঘোরতর সমর চলিতেছে । অতএব উড়িষ্যায় যাইবার পথ 
একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভন্তগণ বলিলেন, " প্রভু! এক্ূুপ যত 
দিব থাকে তত দিবস শ্রীক্ষেত্রে কেহ যাইতে পারিবে না। ক্মতএব 
আ'পনি ক্ষান্ত হউন, পথ পরিদ্ধার হইলে যাইবেন।” প্রভু উপহাস করিয়া 
বলিলেন, “ নীলাচলচক্জ্রকে দর্শন করিতে ঘাইতেছি, আমাকে কে রোধ 
করিবে ।” সে যাহা হউক, সকলে বুঝিলেন প্রত্ুকে আর রাখা যায় না। 

তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, “ গ্রভু 1 আর কয়টা দিব্স থাকিয়া 
যাউন, আমাদের এই মনোবাধ্থী পূর্ণ করুন” শ্রীঅস্বৈতের কথা প্রতু পারত- 
পক্ষে : কখন উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু একটু খামিয়া বলিলেন, 
* তাই হবে, অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। একজন ব্রাহ্মণ 
প্র্ছকে দাড়াইয়া দেখিতেছিলেন। প্রত সেই গোলের মধ্যে 
দাড়াইয়্া আছেন। প্রহর হন্ডে দণ্ড, গার কা দ্বারা আবৃত, গমনোন্মুখ 


৮ রূপ আদ্বাদ। 


হইয়। জড়াইয়া সক্ধলের সহিত কথ! কহিতেছেন। এই নৃতন ব্রাঙ্গণ- 
তনয় প্রহর ষর্মাঙ্গ ভাল করিরা দেখিতে পাইতেছেন না, যেহেতু উহা 
কান্থ। দ্বার আবৃত । মুখ খানি দেখিতেছেন চস্রের ন্যায়। মনে ভাবিতেছেন, 
মুখ খানি কি মিষ্ট, অঙ্গ খানি কেমন মুখ খালি দেখিলাম, অঙ্গট 
কি দেখিতে পাব ন|? প্রহর শ্রীঅক্ষ দর্শন করিবার নিমিত্ত ভ্রমেই তাহার 
ব্যাকুলত। বাড়িভেছে, শেষে অধৈর্য হই! উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। 
তখন কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানশৃন্য হইয়া গেই লোকের মাঝে, যে গ্রভুকে 
স্পর্শ করিতে শ্রীঘদ্বৈত প্রতুরও ভয় করে, তাহার অঙ্গের কাথা খানি হঠাৎ 
বণ করিয়া কড়ি লইলেন। প্রভুর অঙ্গের কান্থ। এইরূপে অপশ্থত হইলে 
কিন্ধপ হইল? মুব্রারি ব্লিতেছেন, এইরূপ বোধ হইল বেন 
মেঘাবৃত চন্দ প্রকাশিত হইলেন! ব্রাহ্ম? তখন প্রন্তর শ্রীরপ দর্শন 
করিয়া বলি! উঠিলেন, “কি গুন! কি সুন্দর!" ব্রাঙ্গণের কাণ্ড দেখিরা 
ভক্ষগণ প্রথমে চমকিত হইয়াছিশেন, কিন্ত ভাহারা যখন তাহার মনের 
ভাব বুঝিলেন, আর তাহীর দশ! দেখিলেন, তখন স্কলে আনন্দে নিমগ্ন 
হইলেন,_প্রভু একটু লজ্জা পাইলেন। 


শ্বীতগবান জীবকে রূপ আম্বাদ করিবার শক্তি দিয়াছেন। এইকপ 
আঞ্গাদ শক্ষির নিগুঢ প্রন্তৃতি কি, তাহা তিনিই জানেন। তিনি এই লিগ 
জানেন বলিয়া রূপ ছুইরূপে বিভাগ করিয়া দিগ্াছেন। ধথা, স্ত্রী 
লোকের রূপ ও পুরুষের রূপ । পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও দ্রীলোকের 
নিকট পুকধ মনোহর করিয়াছেন। আ্তগবানের অচিস্তনীয় শক্তির কথা 
একবার মলে .করুন। নুঙ্গরী জ্ীলোকের রূপ দেখিয়া পুরুষ মোহিত 
হইবে। আবার তাহাকে একটি স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধর, তাহাতে যে 
কোঁন রূপ আছে দে তাহ! বুঝিতে পারিবে না। সেইকপ একটি রূপবান 
পুক্কুষের রূপ দেখিয়া! ভ্রীলোকের নয়নে জল আসিবে, কিন্তু অন্ত পুরুষে তাহীর 
রূপের মাধুর্য বুকিতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া কোন পুরুষ 
এমনও ভাবিতে পারে বে তাহার রূপত নাই, প্রত্যুত মে নিতান্ত কুংসিং) 
ভাই, ভগবান জীলোকের রূপ আস্থাদ করিবার শক্তি কি প্রকৃতি ভাবিয়া, 


রস আম্বাদ। ৩৯ 


পুরুষের হুষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষের শ্রন্কৃতি মনে রাখিয়া স্ত্রীলোকের 
কটি করিয়াছেন। 
আবার জীবের এই প্রকৃতি জীনিষা ভিনি স্বয়ং মনোহর রূপ ধরিতে 

অক্ষম হয়েন। তিনিই জানেন কি প্রকার রূগ ধরিলে জীব মোহিত হইবে। 
শ্রীমতী বলিতেছেন, « বন্ধু-_ 

এন। ছাদে কেনা বান্ধে চড়। প্রা 

চুড়ায় মজালে জাতি কুল ॥। 

কার না আছে ও দুটি নয়ম। 

তোমার; অরুণ করুণ আখি আন ॥” 


শ্রীমতী বলিতেছেন, « বন্ধু চুড়া অনেকেই বাধে; তুমি যে ছাদে 
বাধিযাছ, গনধপ ছণাদেও সকলেই বাধে, তবু তোমার চূড়া আর এক প্রকার 
কেন হয়? তোমার যেমন ছুটি চোখ, উহাত সকলেরই আছে, কিন্ত 
মার চেংখে এন্ধপ প্রাণ কাড়িয়া লয় কেন % ইহার উত্তর এই, তিনি 
কপের সুক্ষ তত্ব অবগত আছেন। ও 

স্লীতগবানের রসক্ষান আছে। তাই ভীহার নাম রসিকশেখর 1" 
তুমি ভাবিতে পার যে, যদি শ্রীভগ্রবান, শ্রীকৃক্ কি গৌর রূপ ধরিয়া তো”. 
মার সন্বুখে আইমেন, হম্নত তুমি কোন সুখ পাইবে লা। চাহিয়া থাকিঝেঠ- 
আর স্থধ ন! পাইয়া বড় মনন্তাপ পাইবে, আর আশ! ভঙ্গ হইবে! মে 
ভয় তোমার নাই। যদিতিনি আইমেন তবে তাহার উত্তম আয়েজন 
করিয়াই আফিবেন। তুমি জান না, কিন্তু তিনি জানেন, কিসে তৃি 
মোহিত হইবে । তিনি যখন তোমাকে দর্শন দিবেন, তখন তিনি তোমার নিকট 
সর্ববাঙ্গ হুদ্দা হইয়া আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা! করিবে, ধথা, « হে 
নাথ! হে হুন্দর | হে নয়নানদ্দ ! হে মধু! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। 
তোমার রূপ আমার এ ছুটা আাখিতে ধরিতেছে না।” বিজয় আখরিখা 
ঞঁগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। এ্রবাসের . 
মুসলমান দরজীও শ্গৌরাঙ্সের খহ্য কূপ, চকিতের মত দেখিয়া, দেখেছি* 
* দেখেছি” বলিয়া সাত দিবস পাগল ছিল? 


নীলাচলে যাত্রা। 


এইরূপ রসাস্বাদই জীবের চরম গতি। জীবে সংসার পাঁতাইয়া, অর্থাৎ 
পিতা, মাতা, জী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্গী, শ্বদেশবাসী ইত্যাদি লইয়া যে 
রস শিক্ষা করে, এই রসের চরম গতি শ্রীভগ্ববান। আর মই. রষ দ্বারা 
সাধনাকে শ্্রভগবানের মধুর ভজন বলে। 

শ্রানিযাই শ্রীঘদ্বৈতের অনুরোধে আর কয়েক দ্িবস বাস করিলেন। 
এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত দশ দিবস মহোৎ্দব করিলেন 1* 


৪৪০ 


আব।র_- 
সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারও নাহি মনে। 


আননে গেয়ণায় দিবা রাত্রি সংকীর্ততনে ॥ 


//ঞনদই যাইবেন, প্রভাঁতে এই কথা বলিলেন। এই বথা৷ বলিলে 
সকলে আসিয়া প্রভুর চত্দ্দিকে দাড়াইলেন, শচীও আইলেন। প্রতু মাঝ 
ধানে বপিয়া, শচী অগ্রে, তক্তগণ চারিপার্খে। প্রভু গভীর ত্বরে বলিলেন, 
“তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে অহৈতুক প্রীতি করিয়া থাক । আমি 
ঘেসেঝণ শে'ধ করিব এমন আমার কিছু নাই। তোমরা গৃহে গ্রমন কর। 
সাইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। আমি নীলাচলে চলিলাম, দেখি যদি 
নীলাচলচন্ত্র আমাকে দয়া করেন।” ইহা বলিতে, অর্থাৎ নীলাচলচন্দের 
মরণ মাত্র, প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়া আইল, কিন্ত সময় বুঝিয়া কষ্টে ধৈর্য 
ধরিলেন। প্রভু এই কথা বলিয়া উঠিয়। দাড়াইলেন, ও “হবোল” 
« হরিবোল” বলিয়া চলিলেন। শচী উঠি পুত্রের গলা ধরিবার চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্তু পারিলেন না। 
প্রভু যাইবার আগ্রে কি করিলেন তাহা বাহ্থঘোষের সংক্ষেপ বর্ণনায় 
দেখুন-- 7 
শ্গ্রতু করুণ স্বরে, ভকত প্রবোধ করে, 
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে ৷ 





ক শীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র কুখ। 
ভোজন কৃরাদে পূর্ণ হেল নিজ মুখ &--চরিভাষুভ। 


| তক্তগণ পরিবোরিত। ৪. 
ছুটি হাত ঘোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি, 
* অবে দ্ধ! না ছাড়িহ চিতে ॥ 
ছাড়ি নবন্ধীপ বাম,  পরিহ্থ অকণ বাস, হ 
শটী বিজুপ্রিয়ারে ছাড়িয়।। 
মনে মোর এই আস। করি নীলাচল বাস, 
" তোম। মবা অন্থমৃতি লয়ে ॥ 
নীলাচল নদদীয়াতে। লোক করে যাতায়াতে, 
তাহাতে পাইবে তত মোর ।” 
এত বলি গৌরহরি, নমো নারাম্বণ করি, 
অদ্বৈত ধরিঘ্বা দিছে কোর ॥ 
শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে, 
নিকপেক্ষ যাত্রা প্রড়ু কৈল। 
একসপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে, 
শাভিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥ 


তখন শচীর দশ কি হইল যথা, চৈতন্য মঙ্গলে $- 
চেতন হরিল শচী কান্দিতে না গায়। 
ধর্দিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায় ॥ 


এদিকে হরিদাম অতি আর্তনাদে চরণে পড়িলেন, পড়িয়া করুণস্বরে কা" 
দিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দনে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও 
সকলে একখরে একেবারে কান্দি উঠিলেন। প্রভু বলিলেন, * হরিদাস 
ভুমি যেরূপ করিয়া আমীর চরণ ধরিলে, তুমি আমাকে এই কৃপা কর 
যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচল চন্মের চরণ ধরিতে পারি» 
নীলাচল চক্রের নাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন জলে পুরির়া 'সাইল ! 
ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভুকে আর রাখিতে পারিবেন নাঁ। .তরু যাবৎ শ্বাস 
তাবৎ আশ, মনুষ্য আশা ছাড়িতে পারে না। আর একবার প্রাণপণে 
চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস মুখপাত্র হইয়া, প্রতুকে বলিতে লাগিলেন ₹- 
“প্রত! আমরা ছার, তুমি স্বতত্্ পুরুষ, আমর! মলিন, তুমি পবিত) 
€৬) 








৪২ শীধাসের মিনতি । 


আমন কু বুদ্ধ, তুমি জ্ঞানময়, আমরা মায়ায় অভি, তুমি তাহার অতীত, 
আমরা তোমার গতিরোধ কিরূপে করিব? চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে 
অপরাধ । কিন্ত প্রভু, আমরা মুগ্ধ জীব, আমাদের তুমি যেকূগ প্রকৃতি 
দিয়াছ তাহার অধীন হইয়। তোমাকে কিছু বলিব, প্রন্তু ক্ষমা করিবেন। 
তুমি অমাধনে হঠাৎ উপস্থিত জইয়। তোমার বিনোদলীলা দেখাইলে, 
অবর এখন ভূবন অন্ধকার করিয়া তোমার এই অসহনীয় লীলা দেখাইতে 
চলিলে। কেন? গামাদের অপরাধ ? আমরা কি অপরাধে এ সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হই? তুমি যাইতেছ তাহ] নহে, আমাদের প্রাণ মন, বুদ্ধি, এমন কি, 
পঞ্চেজিয় পর্যাস্ত, লইয়া যাইতেছ। আমরা থাকিব কি রূপে? প্রভু! তুমি 
বলিতে পার যে, আমরা যুহা অসাধনে গাইয়াছি সেই বিস্তর । আমরা 
ছার, কিন্তু তুমি বাহার উদরে জন্ম লইয়ছ, আর খ্বাহাকে পদসেবার 
অধিকারিণী করিয়াছ, মেই শটা ও বিষ্ঞপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবস্থা একবার 
মনে কর দেখি? মা. জনণী তোমার অন্বুখে, তাহার দশা! একবার 
চেয়ে দেখ । বিষ, প্রিয়া নদিয়ার বমিযা কন্দিতেছেন। তাহার ক্ুত্দনে পৃথিবী 
বিদদিয়া খেল, পণ্ড পঙ্ষী পাতা লতা পাষাণ পধ্যন্ত ঝুরিতেছে । * গড! 
জীব্কে করণ্খা করিতে যাইতেছ, নিজজনকে কি অপরাধে ছুঃখ দিতেছ ? 
নদের ধন নদে চল। আমাদের নদের চাদ এখন নীলাচলে উদয় হইতে 
চলিলেন, ইহা কি আমাদের প্রাণে মহে৭ প্রভু, বিনোদলীলা করিলে, 
করিয়া জীবগণকে বৃদ্দাবনের মন্পস্তি দেখাইলে। কীর্ভনসমূদ্র মস্থন' করিয়া 
নুধা উঠাইলে, উঠাইয়া সমস্থ জগ উন্মন্ত করিলে, এখন কেন বিশ্ব উঠাইতে 
যাইতেছ ৭ নক্ে চল, সৎকীর্ভন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির 
প্রয়োজন ৭ নাগর বেশ ধরিঘা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, এখন 
কাঙ্গাল হইয়া সন্মুখে উদয় হইশে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ। করিবে। শ্রীবিষ্কু- 





. *হের দেখ ভোর মাতা শী অলাথিলী। : 
কান্দনাতে মায় উহার পিংল রজনী 
বিষ্ুখিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদয়ে | 
গত পক্ষী লা পাতা এ'পাধাণ ঝরে চৈতন্য মঙ্গলঙ 


ভিন কন্টক। . . 8৩. 
প্রিয়াসেবিত চরণ হুখানিতে হাটি! হাটিয়া ত্র হইবে।* বৃক্ষতলে 
শদ্ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়া উপবান করিবে, ইহ! অপেক্ষা আমাদের 
কোটিবার মরণ তাল । প্রত ! আমাদের বুকে নিঙ্গ হাতে শেল মারিও না” 
শ্রীবাস এইরূপ বলিতেছেন, আর সকলে চীৎকার করিয়া, কেহ প্রনুর পাল্প 
ধরিলেন কেছ মৃত্তিকায় পড়িলেন, কেহ বা করঘোড়ে প্রহর মুখ পানে 
চাহিয়া! কান্দিতে লাগিলেন। 

তাহার পরে শ্রীনাস. হানা? ব্বিতে-লঃগগিলেন, « প্র! শচীমায়ের 
নিকট কি বসে বিদায় হইবে? বিছুপ্রিঘা এ কথা শুণিবামাও। মরিবে । 
আমরা আর কি তোমার চন্দমুখ দেখিব না? আর কি তোমার নৃত্য 
দেখিব না ? আর কি আমাদিগকে ঝচিতে নাচিতে কোলে করিবে না 
আর কে আশাদিগকে মধুর দর্শন করির! প্রেমানন্দে ভাগাইবে? হা কষ্ট! 
হা কষ্ট] এই জন্যই কি, আমাদের গাঁধাণ হৃদর কোমল করিয়াছিলে, 
যে ভাল করিঘা দুঃখ দিবে 1” 

শ্রীগোরাছের তিনটী বস্ত কক। প্রিয়া, জননী, ও ভগণ। একচী 
আপনের হাত এড়াইরাছেন, যেহেই বিষ্রিয়া শ্ীনবদ্ধীপে। ভতগ 
ও জননী প্রহ্কে ফিরাইয়া আনিবেন, এই 'তাস। অবলম্বনে, আশা-পথ 
চাহিয়া, তিনি নদীর রহিপাছেন। কিন্তু তবু ছুইটী কটক সম্মুষে, 
জননী ও ভক্তগণ। জননী" পুত্রকে নীপাচলে থাকিতে অগ্মতি দিয়াছেন। 
হতরাৎ প্রভুর জননী, দাচ/ অনপন্বন করিরা, চুপ করির! বগিয়। আছেন । 
কেবল নিমিষহার] হইয়া পুজের মুখ দেখিতেছেন। স্থৃতরাং এ আপদটী 
বড় বাধা দিতেছেন না। এখন ভক্তগণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে 
পারিলেই ভীহার মনগ্কামনাসিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর' দিকে চাহিয়া 





+ একেশর কেমনে হাটি ঘইবে পথে। 

ক্ষয় তৃষ্চাম অন ম।গিবে কাহাকে ॥ 

শচীর ছুলল তুমি ছুলভি চরিভ | 

ছুখানি চরণ বিঝু্রিস্া্ন মেবিত ॥ 

ভত্তগণ অমিয় নয়ন দিশি পাতে ।.. 

এ দেহ প্রেমার তনু বাড়ে হানে হাতে 1-- চৈতন্য মন্তল ( 


2 শী শ্রীহট গমন। 


একটু হাস্য করিলেন। হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণ্য-রষে 
পূর্ণ রহিয়াছে: নয়নদ্বয় তাহার সাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রভূ তাহা- 
দিগকে নিবারণ করিতেছেন । প্রভু একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, « তোমরা 
শান্ত হও। মা! আমার মনের কথা শ্রবণ কর। আমি নীলাচলে 


বরাবর বাম করিব। আমি আধিব, তোমরা যাইবে, স্থতরাৎ সর্বদা 
দেখা সাক্ষাৎ হইবে ।” 


এই কথা বলিলে কৌন তক্ত বলিলেন, « প্রভু এই কি ঠিক তোমাতে 
আমাদের আর বিশান নাই। তুমি সত্য করিয়া বল যে নীলাচলে 
তোমার বরানর বাস হইবে।” ইহাতে গ্রাভু বলিলেন, « আমি সত্য করিলাম, 
নীলালে আমি বরাবর বাস কন্সিব.।৯ ” 


এই কথা শুনিয্া সকলে একটু আশ্বন্ত হইলেন। কলে ভাবিলেন, 
প্রভু ঘি নীলাচলে বাস করেন, ভবে সে বিংশতি দিবসের দুরের গথ বই 
নয়। সেখানে যাইয়া ভাহাকেুদর্শন করিলেই হইবে। 

শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ৭ নিমাই ! তোমার মুখ কি আমি আর 


দেখিতে গাইক$” প্রভুর নয়ন আর কথা শুনে না, কিন্ত নিজে শক্তিধর, 
নয়নকে বাধ্য করিলেন, উহা হইতে বারি পড়িতে দিলেন না। প্রত 
ঘলিলেন, « ম!! আমি পুর্বে বঙ্গিয়াছি এখনও বলিতেছি, আমি আগা 
তোমার চরণ দর্শন করিব ।” ১ 
এখানে একটী কাহিনী বলিতে হুইবে। প্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ, 
পিতামহের নাম উপেক্জ।' বাড়ী শ্রীহট্রের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। প্রভুর 
খুললতাঁত-তনয় প্রছ্যরমিশ্র । তিনি “ আকষ্ণ চৈতন্য উদয়াবলগ” নামক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। সে খানি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । সেই গ্রন্থে লেখা আছে 
যে, প্রভু যখন শাস্তিপুর পরিত্যাণ্ন করেন, তখন শচী তাহাকে একটী কথা 
বলিষ্াছলেন। সে গ্রন্থে দেধিতে পাই যে প্রভুর পিতামহীর নাম শোভা 
ফেবী। নিযাই জনিবার পুর্বে যখন শ্রচী ও জগন্রাথ ঢাকা দক্ষিণগ্রামে 





* ত্য সভ্য করি গ্রভূতবলে বার বার। 
দীলাচজে যাস নত্তা হইখে আমার /--চৈতনা যক্সজ। 


শান্তিপুর ত্যাগ। ৫ 


গমন করেন, তখন শোন্ডাদেধী স্বপ্পে দেখিতে পান তাহার পুক্রবধূর অর্থাৎ 
শচীর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান গ্রবেশ- করিয়া বলিতেছেন, “তুমি তোমার 
বধূকে স্বর শ্রীনবন্থীপে পাঠাইয়। দাও, আমি শ্রীনবন্ধীপ বাতীত অন্ত 
কোন স্থানে ভূমিষ্ঠ হইব না।” এই আজ্ঞা শুনিষা পরাতে শোভা দেবী 
শচীকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়। বলিলেন যে, “ তুমি শ্রীনবন্ধীপে গমন কর, 
তোমার উদরে শ্রীতগবান জন্ম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মা তুমি আমার নিকট 
একটা কথা অঙ্গীকার করিবে। শ্রীন্গবান তোমার পুর হইবেন, তুমি 
অবগ্ত একবার আমাকে তাহাকে দেখাইবে।” শী স্বীকার করিশেন। 
আর এখন শান্তিপুর হইতে পুত্র চলিত্বা যাইতেছেন দেখিয়া মেই কর্ণা মনে 
হওয়ায়, তাহাকে আপনার শীশুড়ীর নিকট গ্রতিজ্ঞার কথ। বলিলেন। 
নিমাইও, মাতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে এক দেহ শাস্তিপুরে রাখিয়৷ অন্ত দেহ 
ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহটে গমন করিয়া! পিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই 
কাহিনী উপরি উত্ত গ্রন্থে বিস্তারিত বধিত আছে। এখন শাস্তিপুরের কথ! 
শ্রবণ করুন। 


জননীকে দর্শন দিবেন এই কথা বলিয়া গ্রদু আবার বলিলেন, 
“হরিবোল”। হরিবোল শব্দটী চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্ীগৌরাঙ্গের 
কৃপায় আরো মধুর হইয়াছিল। আবার চারিটা অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ মুখে 
কি মধুর লাগিত তাহ। অক্ষরের দ্বারা বর্ণনা অমাধ্য । কিন্ত তখন শ্রীগোরাঙ্গের 
সুখে " হরিবোল” শব্দটা বজ্ের ন্থায় শ্রুতিদুঃঘকর বোধ হইল। 


রসলোলুপ পাঠক একবার “ অক্রুর সংবাদ ” গীত শ্রবণ করিবেন। 
গীত শ্রবণ সময় শ্রীকুষ্ণকে শ্রগৌরাঙ্গ ভাবিবেন, শচীকে যশোদা ভাবিবেন, 
ভক্তগণকে গোপী ভাবিবেন, আর শ্রীমতী রাধা যে কুঞ্জের আড়ালে দাড়াইয়া 
গমন দর্শন করিতেছিলেন, তাহা শ্রীনবন্ধীপে বিষুপ্রিয়াকে ভাবিবেন, 
তুহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের শাস্তিপুর-ত্যাগ্ধ লীলা কিছু অগ্থভব করিতে 
পারিবেন। 


৮. এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল। 
অত্বরে চলিশ উঠে ক্রন্দনের রোল (--ছৈতন্ত মঙ্গল । 


৪৬ ৃ প্রভুর বিদায়। 


আর সকলে দীড়াইয়া, কেবল শচী বসিয়! 
তরে এ7গিণ কারি করিল। গমন । 
এথ! আচার্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥_চৈতন্ত চরিতাসৃত-। 
কবিকর্ণপুর, প্রভুর বিদায়, এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন £- 
মায়ের চরণে প্রভু কৈল্‌ নমঙ্কার ॥ 
শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার | 
প্রত বলে « মাতা দুঃখ না ভাবিহ মনে। 
অবর্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥ 
যদি আম প্রতি শ্রদ্ধ! আছে সবাঁকার। 
কৃষ্ণ ভজ ভবে সঙ্গ প্রাইবে আমার ॥” 
গরভু যদি চলিলেন; শান্তিপুর তীহার গণ্চাঁ্জ চলিল, কেনল শচী ছাড়]? 
শচী পুক্রকে ধাইতে জনুমতি দিয়াছেন, তিনি জার কি বলিয়া! চলিবেন ? 
তিনি বসির! পুল্রের গমন, দীপ্ডিহীন লোচনে। নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
ধাইয়া চলিল! পাছে মৰ ভক্তগণ | 
,কেহ নাহি পারে অন্বরিবারে ক্রন্দন ॥ 
কানিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ । 
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥ 
£ যখন সমন্ত্র শান্তিপুর প্রভুর পশ্চা্ড পণ্চাৎ চলিলেন, তখন প্র চিনি 
'ড়াইলেন। বলিলেন, “হে আমার প্রাণপ্রতিম বন্ধগণ! তোমর। গৃহে 
গমন কর। গৃহে গমন করিয়া প্রীকুষঃবশর্ভন কর। তোমরা ভাবিতেছ, 
আমার বিহনে তোমরা দুঃখ পাইবে । তাহা কেবশ তোমরা কেন, আমার মা 
জননীও পাইবেন না। শ্রীনৃষ্কীর্তনে ভুবিলে জীবের দুঃখ থাকে না। সেই 
সম্পস্তি তোমাদের নিমিত্ত রাখিয়া গেলাম। তবে আমার নিমিত্ত বিরহ- 
কষ্ট,_তাহার ওঁধধ আমি আবার. বলিতেছি। ঘিনি অনুরাগে শ্ীরষ্ভজন 
করিবেন, তিনি আপনার ক্রোড়ে আমায় দেখিতে পাইবেন । প্রভু বলিতে- 
ছেল ৫ ৃ 
| কাহারো হদয়ে নহিবেক দুঃখ শোক । 
ধবীর্ভন সমুদ্জে ভুবিবে সবর্ব লোক ॥ 


ছুখের এক মাত্র উষধ। ৪৭ 


কিবা বিজ্ুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী। 
যে ভজয়ে রুষণ তার কোলে আমি আছি /-চৈত মহল । 
ইহা বলিয়া প্রভু সজলনয়নে, করযোড়ে, তক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ 
হাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সেই কাকুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ 
দাড়াইলেন। আর অগ্রবস্তাঁ হইতে পারিলেন না। 

: এই অধমাঁর দুখের স্থান। রোগ, শোক, .নৈরাণ্, দারিজ্য। গ্াৃতি 
ব্যাপ্ত, সর্প, ভনুক এই সংসার-অপ্রণ্য সনর্দী বিচরণ করিতেছে । জীবে 
ভবসাগর গার হইতে পারিবে সেই নিমিত্ত করুণা ময় শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের ঘরে 
ঘরে হরিন'ম বিলাইলেন, কিন্তু জীবে যে সংসারে দুঃখ পায় তাহার কি কিছু 
করেন নাই? স্বদেশ ও ঘিজ পরিবার ত্যাগের সময় শ্রীপ্রহু আজ্ঞ! 
করিরা যান যে, « হে জীবগণ ! দুঃখের একমাত্র ওষধ ভগ্রবদগুণকীর্ভন। সেই 
কীর্ভন কর, শুধাসমুদ্র উঠিবে, তাহাতে অবগ্বাহন কর, করিলে দুঃখ আর 
থাকিবে ৭11” অতএব হে পুল্রশোকী! যদি পুভ্র বিয়োগরূপ বাণে বিদ্ধ 
হইয়া খাক, তবে হূমি একদল কীণ্তনীত্াা আনিরা শ্রীভগবানের জয় দিম. 
এইরূপ একটা গান শ্রবণ করিবে £- 

কিদিব কি দিব বধু মনে করি আমি। 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 
তুমি ত আমার বধু মকলি তোমার। 
তোমার ধন তোমায় দিব কি যায় আমার ॥ 
এ সব দুঃখের কখা কাহারে কহিব। 
তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হয়ে রব ॥ 
নরোত্তম দাসে কহে শুন গুথমণি। 
তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি ॥ 
কোন অতিশয় বুদ্ধিমান ও হুক্মদর্শী পাঠক এখ|নে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, “রী ভগবদুণ কীর্তনে মংদারের রোগ শোকাদিকূপ ছুঃখ, 
কিরূপে নাশ হইবে? জড় পদার্থের সহিত অজড় পদার্থের কি সম্বন্ধ 
আছে ?" এ প্রন্থুর কথা, অতএব ভাহারই ইহার উত্তর দেওয়া উচিত, আমি 
কিন্ধূপে দিব ? তবে যাহা চক্ষে দেখিয়াছি তাহ! বলিতে পারি। প্রথমতঃ 


৪৮ অদ্বৈত ও গ্রভু। 


শ্রীভগবগগ, কীর্নৈ চিন্ত-দর্পণ নিশ্খবদ হর,ও অনেক ছুংখ যে কেবল 
ভ্রম মাত্র, তাহা তাহাতে দেখা যায়। আর অনেক আনন্দ যাহ এখন লুক্কারিত 
আছে তাহা নয়ন গোচর হয়। দ্বিতীরতঃ, তিনি ষে শিয়রে জাগরিত হইয়া 
আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীর্নে, এ জ্ঞানটা প্রস্টিত হয়। এ 
জ্ঞান যে পরিমাণে প্রস্চুটিত হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের শক্তি ভাস হয্ব। . 

তুমি যদি পুক্রশোক পাইয়া, ভক্তি করিয়া, উর্লিখিত নরোত্তমের 
পদটী গ্রাইতে পার, তবে শ্রীভগবান অতিশয় লজ্জা! পাইবেন, পাই! 
আপনি শ্রীহন্তে তোমার নয়ন্জল মুছাইবেন, আর আপনি তোমার 
পুল্র হইতে স্বীকার করিবেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাতর হইয়া ভক্তগণকে তাহার গশ্চাৎ যাইতে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন না, চিত্র- 
পুত্তলিকার ন্যায় ধড়াইয়া গেলেন। প্রভু আবার « হরিবোল” বলিয়া! ভ্রুত 
মনে চলিলেন। 


/ এবার ত্বাহার সঙ্গিগণ ছাড়। ভক্তেরা আর কেহ গেলেন নাঁ। তবে 
প্রীমন্বিত জাচাধ্য চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্ধ্য কিন্নপ চলিতেছেন 
তাহা শ্রবণ কক্কন। প্রছু দ্রুত গমনে চলিতেছেন। আচার্ধ্য পশ্চাতে 
তাহার সহিত কষ্টে শ্রষ্টে ধাইতেছেন। যাইতেছেন কাকালি অবলস্বন 
করিয়া) বদন বিরস) তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে, নে জুন 
মাত্র নাই।* প্রভু দেখিলেন যে শ্রীআছার্য ব্যতীত আর সকলেই 
তাহার পশ্চাতে আসিতে নিরস্ত হইয়াছেন। প্রথমে গ্রভূ আচাধ্যকে 
লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু খধন দেখিলেন তিনি পশ্াৎ ছাড়িতেছেন না, 
আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, ভখন প্রভু ফিরিয়া ্জাড়াইলেন। দীড়াইয়া 
আচাধ্যকে মিট ভত্সন! ঘ্বার। নিরস্ত করিবার টেষ্ট করিলেন। প্রন 
ধিলিলেন. « আমি কেবল আপনার উরসায় অক্র্যাসন্্প দুরূহ কার্ধ্যে 
সাহসী হইয়্াছি। আমি গৃহত্যাগ করিলে সকলে ব্যান্ুলিত হইবেন, 
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৯ উদ্তরিঘ আচাধ্য ্ষাকালি অবজন্মে। . 
ছাদ বিরল ঘ্ বিশ, দিন্দ, ভাহে 1--চেতদ্য দঙ্গল। 


পাযাখ-হুদম শ্রীঅদ্বৈভ। ৪৯ 


আর আপনি তীহাদিপকে সান্ত্বনা করিবেন। আপনি যদি অধীর হয়েনঃ 
তবে আর আষার যাওয়া হয় না। আমরা সকলে আপনার আশ্রিত, 
মাত আজ্ঞায়। আমি নীলাচলে বাস করিতে চলিলাম। আমার মাতাঁকে 
প্রতিপালন ও সাত্ত্ুনা করিবেন, ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন। আপনি 
যদি এরপ অধীর হন, তবেত কেহ প্রাণে বীচিবে না। ৮ 


শ্ীঅদ্ধৈত সমুদায় কথা শুনিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কথা ক্ষান্ত দিতে না 
//দিতেই বলিলেন, « প্রভু! তুমি আগে আমার কথা শ্রবণ কর, পরে 
তিরস্কার করিও। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ। তুমি এই নবীন 
বয়সে সমুদার ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসী হইতেছ, ইহাতে স্থাবর জঙ্গম রোদন 
করিতেছে, তোমার ভক্তগণের ত কথাই নাই। প্র দেখ, সকলে শ্বোর 
বিয়োগে মুচ্ছিত হইয়া পড়িরা আছে। তোমার বিরহরূপ ছুখে কেবল 
এক জনের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে এই দুরাচান_আ।মি। তুমি 
যাইতেছ ইহাতে যে আমার অন্তর পুড়িতেছে না, তাহা বলিতে পারি না, 
হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু দেখ, অমার নয়নে এক ফৌটাও জল নাই । 
ইহাতে আমি বুঝিলাম যে ত্রিজগতে আমা অপেক্ষা ছুরাচার আর নাই। 
কেবল এই কথাটী বলিতে তোমার পশ্চাতে আিতেছি। ** 


প্রভু এই কথা শুনিয়া! একটু হাখ্য করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, 
« আচার্দা! তোমার কোন দেষ নাই, মুদার আমারই অপরাধ। আমি 
দেখিলাম যে আমার যাইবার কালে সকলে অধীর হইবেন, ভাতএব 
তাহাদের সান্জ্না ও রক্ষণাবেক্ষণের নিঘিত্ত একজন অসীম তেজস্বী ও দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন । সে তুমি ছাড়! আর কে? আমার গৃহত্যাগে 





* ১ তোর নিজ জন ঘত তোদার বিচ্ছেদে । 
কালয়ে কাতির হয়ে চরণারবিন্দে ॥ 
আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ নাহি বে কেনে । 
এ কাষ্ট কঠিন অশ্র নাহিক লয়্নে ॥ 
২। আমাকে অধিক আর ছুরাচার লাই | 
৮ ক্লোমার বিচ্ছেদে হিয়া প্রেম নাই |! 
এ বোল শুনিয়া পুভু হালি কৈ কোধে।--চৈতনা মঙ্গল । 


(৭) 


৫৪ পহিন্নাসে গ্রেম আবদ্ধ 


অন্যে অধীর হইবেন সুত্র, কিন্ত তোমা অপেঞ্গা অধিক অধীর আর কেছ 
হইবে না। এই নিমিত্ত আমি আমার কার্ধ্যসিদ্ধি নিমিত্ত, তোম।র - আমাতে 
যে প্রেম, তাহ! এই বহিষ্ৰণসে বাদ্ধির| লইয়া! যাইতেছিলাম, ভাধিঘ়াছিল।ম 
অকলে শান্ত হইলে খুলিয়া দিব! গেই নিমিন্ত তোমার নয়নে জন 
আগিতে পারে নাই। তুমি দুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও । 
তোমার অপেক্ষা ভ্রিজদতে, আমাকে আর কে ভাল বাগে ই তবে ভোমার বড় 
ছুঃঘ হইয়াছে কান্দিতে পার্িতেছ না, ভাজ তাই হউক | যত পার ক্রন্দন 
কর, কিন্ত সকলকে মমাবান করিও) ইহ। বলিয়! প্রভু বহিক্ক1মের 
একটা গ্রপ্থি দেখাইলেন । দেখাইয়। বলিশেন, * ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ 
আছে, এখন আমি খুদিন। দিতেছি” এই কথা বলিতে বলিতে প্রভূ 
মেই গ্রদ্ধিটা খুলি দিলেন। 

যে মাত্র প্রভু গিল বহিগ্নমের এ্রদ্থি খুলিলেন। অমনি শ্রীআন্বৈত 
“ হা। গৌরাঙ্গ!” বলিয়। চীৎকাই করিয়া ধুলার গড়িজেন। পড়ির। গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন | নয়ন পিয। অমনি পাচ আত ধারা গড়িয়া পৃথিবী 
ভিজিরা। যাইতে লাগিল |* রগৌরাদ শ্রীমদৈতকে অমনি আতি আদরে 
কোলে করিলেন, করির়। বলিলেন, "এখন তোমার মনকামনা, সিদ্ধ 
হইল ভধ এখন মন্বরণ কর। তুমি ঘর্দি প্রেষায় বিজ্রল হও, তবে চলিতে 
পারিব না। ধৈধা ধর, যাহারা দুধাল তাহাদিগকে গিয়া মালা ব্রা 
তুমি ত জান, এ ঘব কাঁধ্য কি জন্ত হইতেছে!” 


এখন বমনের আছ্ছিতে গ্রেম বন্ধন স্গদ্ধে দুই একটী কথ। বলিব । 
এই লীঙাটা এচৈতন্তম্গজ গ্রন্থে বধিত আছে । আমার ইহা উপ্লেখ 
করিবার কিছু বিশেব কারণ আছে। এখনকার লোকে এ সমুদার বিশ্বাস 
করেন না। তাহার পৰে প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কি্পে ? 
কিঠ আমরা শ্রীগৌরাঞ্গ লীলায় দেখিতেছি « প্রেম্দান” করা হইতেছে, 
“প্রেম শোষণ * করা হইভেছে, « প্রেম কলদে কলমে বিলান" হইতেছে । 
এ স্মন্ত্ই কি রূপক বর্ণনা, না ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? প্রথমতঃ 

77775778 ইহা হার এলোইল বসলে শা) 

প্রেমায় খিচ্ধল মে আঁচীধ্য মনে চিন্তি &--চৈভন্য মঙ্গল 








শভি সার । ঞঃ 


দূরে দড়াইয়। এক জন যে অন্য জনকে শক্তি অপার করিতে পারেন, তাহ। 
মকলেই জানেন। এক জন বৃত্ত সহস্র শেক মুগ্ধ করিবেন, কিন্ত তিনি ষে 
কথাগুলি ছ্বারা সহজ লোককে মুগ্ধ করিলেন, তাহা মুদ্রাক্ষিত হইলে তাহাতে 
আর সে শক্তি থাকিবে না) কারণ বক্তৃতা কালে বক্তা তাহার এক একটী 
বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাপাকুঙ্ লীলা 

আছে, “হানিল নয়ন বাপ গেল অবলার প্রাণ।” দুর হইতে নয়ন বাণ 
হানিল, তাহাতে অবল! প্রাণে মরে কেন ? কারন অলক্ষিত ্ূপে নয়ন হইতে 
একটি শক্তি লইয়া অব্লাকে বিদ্ধ করিয়া থাকে । এখনও আরা প্রেম দান 
করিবার যে শক্তি মনুষোর আছে তাহার সাক্ষী মচর।ঢর দেখিয়া থাকি । 
অর্থাৎ কোন সাধুর নিকট গন ক, তিনি তোনাকে ভ্রব করিষেন। 
তোমার দ্রন হইনার ইচ্ছ। নাই, তুমি ভনিনে না চেষ্ট। করিতেছ, তৃমি থে 
সাধুর মঙ্গ করিতেছ হয়ত তুমি তাহা! জান না, হ্মৃত মে মাহুতে তোমার 
ভক্তি নাই, কিছু তুমি তাহার কথায়, শ্বরের ও আঙগ প্রতাদের ভঙ্গিতে 
অ্বাউ়ত হইতেছ । মন্গুধ্য সাধনা করিলে, এই দ্ধণে যে বিষয়ে সাধনা 
করে, মেই ব্ষিদ্বে শঙ্দি, পাইয়া থাকে। ঘিনি অতি বীর, যেখন 
নেপোশিয়ান বোনাপ, তিনি কেন তাহার কথ। দ্বারা, কি দৃষ্ি দ্বারা 
সহ লেককে মৃত্যুর মুখে পাঠাইতে পাঁরেন। খাহার মাধন প্রেমতক্তি। 
তিনিও উত্প মেই শঞ্তি চালনা কদিতে পারেন। এখনও শোকে একটু 
একটু পারেন। কিন্ত তখন তাহারা “ ব্রজের ভাণ্ডার ” ভ।ঙগিয়া আনিয়া- 
ছিলেন। তাহার! যে তধন কলমে কলমে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচিত্র ক্ষ 

কৃপালু পাঠক মহাশয় ! ভুমি ঘি নাস্তিক ও মন্দ চিন্ত হও, তবে এই 
শক্ছিটার কথ। একবার বিচার করিয়া সন্তবত বড় উপকার পাইবে। এপ 
ষে একটা শক্তি অলক্ষিতরূপে জীবকে বিচলিত করিয়। খাকে, তাহা পদে 
পদে দেখিতে পাইবে । ইউরোপে এ শক্তি এখন স্বীকৃত হইস্জাছে। 
এই শক্তি দ্বারা ইহা বুঝিবে যে এমন কোন মহ? শক্তিধর বন্থ আছে, 
বাহ পকেন্তরিয়ের অতীত । এই শির বিষয় পর্ধ্যালোচন। করিলে অভি 
পরি্কারকূপে বুঝিবে যে মন্ুঘোর জড় দেহ ব্যতীত আরও হক্মা কিছু আছে ( 
তাহ্ধ হইলে পরক্ষালে বিশ্বাস হইবে। 


বৃ 


4২ নিমাই নানের বাহি। 


পরকালে ধদি বিশ্বাম হইল, তাহ! হইলে স্বভাব: বাদে বশবা 
হইবে। শুধু তাহা নয়। ইহাও বুঝিতে গারিবে যে ভগবান বড় উপকারী 
বন্ধ গু জন্িবার আগে মাতৃস্তনে হু দেন তাহ নয়, মরা গেলেও কোথা 
থাকিব, তাহার নিমিত্ত আমাদের একটা বৃাবন, করিয়া রাখিয়াছেন। 
শাবান বড় উপকারী বন্ধ; ইহা বুঝিলে প্রেমতকি আপনি আমিবে। 
প্রেম তক্তি যদি হইল, তবেই শ্রীগৌরান্ধের ফাঁদে গড়িয়া যাইবে। ফাদে 
গড়িবে বলিয়া দু'খ করিও না। আমি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা! করি যে, 
তুমি এই রূপ ফাদে গড়। 

্রীগোরাঙ্গ শ্রীঘদ্দৈতকে উঠাইয়া আশিঙ্ঈন করিয়! দ্রতগতিতে 
চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানদদ, জগদানদমুকুদ্দ, দামোদর, ও গোবিন। 
ইরা সকলেই উদাসীন। গ্রহ করিতে চলিলেন, সন্ধে গর্চ ডক 
চলিলেন, সকলেরই পরিধান বহির্জাস ও কৌপিন। হাতে করোয়া। 
জগদানদ, প্রত দত বহিডেছেন। আর দামোদর তাহার করোয়া লইয়াছেন। 
নবন্বীপের তক্গণ গীড়াইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। অগ্রবর্তী হইতে 
প্রভুর আজ্ঞা নাই, কাজেই এগুতেই গারিতেছেন না, অথচ শ্রীগোরাঙ্গ 
তাহাদের থা সব্বপ্থ লইয়া পলাইতেছেন! দেখিতে দেখিতে গ্রতু নয়নের 
বাহিরে গমম করিলেন। তখন, “ তবে নিমাই গেল” বলিয়া শচী দেবী 
ধলায় গড়িয়া গেলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
কে যায়রে নবীন ষন্ত্যামী। ক্র। , 
কোন বিধি দিরমিল দিয়া সুধা রাশি 
হেন রূপ হেন বেশ ভাল নাহি বামি। 
অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী ॥ 
অঙ্গের ভকত গণ সমান বয়সী । 
হরি হঙ্গি বলি কান্দে পরম উদাসী | 
ক্ষেণে কানে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে মুখ হাসি। 
করষ্ক কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসী ॥ 
নন্দরাম দাসে কয় মনে অভিল!বী। 
কান্ায়ে কান্দালো গোর! ব্রিভুবনবাসী ॥ 
নানা কথা উত্বাপন করিয়া এতদিন প্রস্থুকে শাস্তিপুরে রাধিয়াছিলাম, 
আর পারিলাম না। প্রভু নদে ও শাস্তিপুর শুন্য করিয়া চলিলেন। 
ভক্তগণ জগ্জ্জননী শচীকে ধরিয়া দোলায় উঠাইলেন, উঠাইয়া নবদ্দীপে 
চলিলেন। শী কোথা যাইতেছেন বড় জ্ঞান নাই। বিষ্প্রিয়া আশা 
করিয়া বসিয়! আছেন যে, মা তাহার প্রহথকে ধরিয়া আনিবেন। বিষুত্রিয়া 
দূরে ক্রনদনের রোল শুনিলেন। তখন বুঝিলেন যে নদেবাসী প্রত্ুকে 
হারাইয়া কািতে কাশিতে আসিতেছেন। ইহাদের অবস্থাঃ যদি পারি, 
পরে বলিব । ঃ 
প্রত যখন নদেবাসীগণের নয়নের বাহির হইলেন, তখন দীড়াইলেন। 
প্রভুর তখন সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। দীড়াইয়া ঈষৎ হান্স করিয় প্ীনিত্যানন্কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, * শ্রীপাগ ! আপনারা সঙ্গে, পথের কি সম্বল আনিয়াছেন 
বলুন। আর কেইবা আপনাধিগকে কি দিলেন 1” ইহাতে আীনিত্যানন্য 
বলিলেন যে, " জম্বল কপর্দক মাত্র নাই, সম্বলের মধ্যে দণ্ড ও করোয়। 
.আর কৌপীন, বহিব্র্ণস, ও ছোঁড়া কাথা ।* নিতাই বলিলেন, « তোমার : 
আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহস হইবে কেন ?” 


৫৪ গমনশীল নবীন অন্যাসী। 


প্রন ইহাতে অতি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, * সাধু! সাধু! শ্রী 
ভ্রিজগত পালন করিয়া থাকেন, আমাদেরও ছুটী অন্ন দিবেন! আমরা 
কেন আহারের নিমিত্ত ভাবিতে যাইব?" প্রশ্ঠ গাহ্স্থ কথা বলিতে আর 
অনকাখ পাইলেন না, এই, কথা, বলিতে বগিতে শশীপীসাচলচন্ত্রে তাহার 
চিত আবিষ্ট ছুইল। ভ্রেমে বাহ্য জগতের সহিত তাহার সন্বন্ধ যাইতে লাগিল, 
ক্রমে পথাপথ জ্ঞান যাইতে লাগিল। কখন ক্রত গমন, কখন ধীর গমন, 
কখন হাস্য, কখন, ক্রন্দন, কখন উর্দমুখে দৃর্ি, কখন ঘোর মুঙ্ছা। মাঝে 
মাঝে বলিতেছেন), “ ন্ীপাচলচজ! আমাকে দেখ! দাও” কখন; ” হা 
নীলাচলচন্্র' বলিয়া দিতে ও অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। কখন বা 
তভগণের সহিত ছুই একটী কথা বলিতেছেন, মে কথ « জগধাথ আর কত 
তু 85581 

গ্রন্থ এই রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়াছেন। চারিপার্থখে ভিন্ন লোক, 
কেহ তাহাকে চিনে না, কেহ বা নদীর। অনতারের কথা শুনিরাছে, কেহ 
তাহ। শুনেও নাই। কিন্তু নবীন মন্্যাসী ত্রিভুবন আলে! করিরা! চলিয়াছেন, 


লোকে তাহাকে চিনে না বলিয়া ষে তিনি গুপ্ত হইয়া চলিতেছেন তাহা নয়। 
প্রভুর মেই স্ন্র মুণ্তি, কচি বয়স, অরুণ আয়ত লোন, সেই আবিশ্রান্ত 
প্রেমধারা, শরীমুখে হরেকষণ ধ্বনি, সেই প্রেমে টলটল মরাল গতি. যে 
দেখিতেছে সেই তাবিতেছে যে_এ বন্তরটা এ জগতের নয়, গোলক হইন্ডে 


জীবের ভ!গ্যে জগতে উদয় হইঘ্বাছেন। আবার তাহার! যখন দেখি 
যে এই নবীন পুরুষের সোণার অন্ত ধুলায় ধূদরিত, পরিধান কৌন ও 
অঙ্গে ছেঁড়া কীধা, তখন কর্ণ রমে উন্মাদ হইয়া, «প্রাণ গেলরে * 
বলিয়া চীতকার করিয়া রোদন করিতেছে। উপরে পৰকর্ত। শ্রীনন্দরাম 
দাসের' যে বণ্নাটী দিয়াছি, পাঠক মহাশয় উহ) গ1$ করিয়া এভুর সেই 
ফময়ের অপরূপ শোত।র কতক আভাস গাইতে গাঁরিবেন । 

অঙ্কে, ভৃত্য গোবিন্দ দ্যতীত সকলেই সমান বয়সী। অকলের বড় 
ঈতাই, তিনি উর্ীসংখ্যা ৩০ | ৩২ বৎসর বয়ন্ক। অকলেই উদাসীন, খোর 
বরাগী। সকলেই তেজস্কর ও প্রেম ভঙ্তিতে অলঙ্কৃত, সকলেই নবীন 
সী ও মনোহর । প্রস্থ এই অমুদায় “সাঙ্গ পাঙ্গ " লইন্কা! জীব উদ্ধার 
রিতে চলিলেন। 





গঙ্গার তীরে ২ গমন । ও কর 


* চলিয়া চলিয়া চলে হরিবলে গৌরারায়। : :. 
মান পা সঙ্গে করে মাঝ খানে গৌরাছ রায় ॥” : 
 শাস্তিগুরে প্রত ভতগণ ও জননীকে ছুঃখধ দিবেন না! বলিস মন্াাসের 
নিয়ম ছাড়িয়'ছিলেন, এন্বন পথে আমিয়া একেবারে সমুদ্বায় ধরিলেন। 
এমন কি খোর কঠোর আরত্ত করিলেন। এরূপ কঠোরতা জগতে কেহ 
কখন করিতে পারেন নাই। প্রভুর সৃন্তিকাঁয় শয়ন, উপাধান বাম হস্ত। 
বৃক্ষতলে বাস, আহার নামমাব, বিনা উপকরণে। উপকরণের প্রয়োনই 
বা কি? প্রহু নাসিকা দ্বারা ভোজন ঘআরস্ত করিলেন! নাগিকা দ্বারা 
তোঙ্নে আর করটা অন্ন উদরে যার? এরূপ ভৌজন করার তাৎপর্ধা এই 
ঘে, জিহ্বায় অন্ন স্পর্শ করিলে কোন একটী ইঙ্সিয় সুখ অনুভব হইবে। 
তিনি মন্ত্যাদী, তাহাও করিবেন না। ভন্তগন মন্্রাহত হইলেন, কিন্ত 
তাহারা কি করিবেন? তাঁহার! সেখানে আছেন ন! আছেন প্রস্থ মে জ্ঞান 
পর্ধাস্ত হারাইয়ছেন, তাহাদের কথা কি শুনিবেন £ প্রভু কেবল একভাবে 
বিভের। তিনি মুহমূহঃ কেবণ ইহাই বলিতেছেন যে,” হে নীলাচল চক্গ 
দরশনি দও। আীগন্নাথ ! চরণে স্থান দাও.” দাষ্য ভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু 
সমুদায় ভুপিরাছেন, নদে-লদেবাসী, মণ প্রিষা। ও মঙ্গীগণ |. 
এইন্সপে এই নবীন বৈরাশীগণ, মধ্যস্থানে ভাহ।দের প্রণেশ্বরকে 
লইয়।, আঠিসারা গ্রাষে উ্স্থিত হইলেন। মেখানে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত, 
প্রভুকে দর্শন মাত্র, আত্ম সমর্পণ করিলেন, আর প্রেনভক্ষি পাইয়া আনন্দে 
বিহ্বল হইলেন। সারা নিশি সেখানে বসির অকলে কীর্তন অনদ ভোগ 
করিলেন, মঙ্গে সুকুন্দ খাছেন, তিনি কৃষ্ণের গান, অতএব কীর্তনের 
অপ্রহুলতা নাই । এই রূপে গঙ্গার তীরে তাঁরে সকলে ছত্রভেগে উপস্থিত 
হইপেন। 
এই ছত্রভে।গ শ্রীগঞ্জার 'দক্ষিণ মীমা । শ্রীগঙ্গা এই পর্য্যস্ত আধিক্লা 
শত মুখী, হইয়া মদুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ছব্রভে!গ তীর্ঘ এখন 
ঢারমণ্ড হারবার সব ডিবিসনে, মথুর।পুর থানা, খাড়ি গ্রামে অবস্থিত । এই 
গন জয় মঙ্গিলুর হইতে আব্দ।জ তি জোশ ব্যবধানঠ তখন 
না ই পথে ছিলেন। 2: 








৫৬ ছত্রভোগ দর্শন। 


এই ছতভোগ প্রীগঙ্গার তখনকার শেষ সীমা বলিয়া, একটী লক্ষমী- 
সম্পন্ন নগর ছিল। ইহা এক পিঠ স্থান বলিয়া! তাপ্ত্রিকগণের মান্য স্থান। 
এখানে রবি মুর্তি ছিলেন, এখন তিনি জয়নগরে দুই হস্ত হইয়া আছেন। 
এখানে অস্ব লিঙ্গ ঘাটে, জলময় শির আছেন। সুতরাং এই ছত্র ভোগ বৈষ্ণব 
ও শান্ডগণের তীর্থস্থান । প্রভু গর্গার কুলে কূলে আমিতেছেন, অনেক 
পবিত্র স্থান দর্শন করিয়াছেন । প্রভুর কৌপীন পরিয়া প্রথম এই একটি 
প্রকৃত পক্ষে তীর্ঘ দর্শন হইল । প্রথম এই তীর্থ দেখির। প্রহ্থ আল্কাদে বিহ্বল 
হইলেন। তখন হুহস্কার করিয়া যেই অন্ব,লিঙ্গ ঘাঠে ঝম্প দিলেন, উহার 
সহিত তলগণও বম্প দিণেন, প্রদ্থ মহানন্দে সেই ঘাটে নানাবিধ জল- 
জীড়! করিতে লাগিলেন। জল ক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ গ্রভুকে 
শু বহির্দাস পরতে দিলেন, প্রচ্থ পরিধান করিলেন । কিন্তু, উহার নয়ন 
দিয়! আনপ ধারা শত যুখে পড়িতেছে। কাজেই কৌপীন্‌ বহির্বাম একে- 
বারে ভিজিয়। গেল। গোবিন্দ ইহাতে অন্য কৌপীন বহির্কস দিলেন! 
তাহারও মেই দশ! হইল । কৃন্দাবন*দাম বলেন যে প্রতু শ্রগঙ্গাদেবীর 
সহিত পাল্লা গালি দিতে ছিলেন । অর্থাৎ গঙ্গা সেখানে শতমুখী হইয়। 
গিয়াছেন, গুভুর নয়ন দিয়াও শত মুখী হইয়া ধারা চলিল। যথাঃ-_ 


পৃথিবীতে বহে এক্ক শতমুখী ধার | 
প্রশুর নয়নে বহে শতমুখী 'আর ॥ 


মহত্র লোকে প্রহর শ্রামঞ্গ ও এই অস্ত প্রেমধারা ও নানাবিধ ভাব 
দর্শন করিতেছে, ও গগণ কম্পিত' করিয়া মহা হরি ধ্বনি করিতেছে। 
এই করব শুনিয়ী সেখানে রাঁধচন্্র খান আইলেন।  ছত্রভোগ 
গৌড় রাজ্যের শেষ সীমা, এই গৌড়াজ্য মুসলমান রাজা 
হোসেন সাহার অধীনে । গৌড়ের এই দক্ষিণ তাগের অধিকারী অর্থাৎ 
রাজা শ্্ীরামচন্ত্র খান । ছত্রভোগের ওপার উড়িষ্য। রাজার অধীনে, 
তাহার নাম প্রতাপ রুদ্র, তিনি ক্ষত্রিয়, মহাষোদ্বা, মুসলমানগণ তীহার 
সহিত পারিয়া উঠিত্ত না । তখন ছুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে। 
হতরাৎ ছত্রভৌগ পার হইয়া কৌন গৌড়িষের উড়িষ্য। যাইবার অধিকার 





প্রভুর গতলে রামচজ্ খাম। ৫৭ 


ছিল না! রাষচন্ত্র খান হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, হোমেন সাহার 
নামে গৌড়ের দক্ষিণদেশ শাঘন করেন। 
রামচন্ত্র খান কলরব শুনিয়। সন্গ্যাীকে দেখিতে আইলেন | মনে 
অত্যন্ত অভিমান, তিনি রাঙ্গা | মেই অভিমানে দৌলায় চড়িা আসিতে" 
ছেন | কিন্ত প্রভুকে দর্শন করিবামার তীহার চক্ষু স্থির হইল | গমন 
তখন ভয়ে দোলা হইতে নমিলেন। পাখিরা একেবারে যাইয়া প্রভুর 
পদতলে পড়িলেন। তিনি রা্জ। রামচন্দ খান, প্রহর পদতলে পড়ি" 
বেন, অবশ্য ইহাতে প্রভুর ক্টাহাকে খুব আদর করা উচিত ছিল। কিন্তু-- 
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানদ্দ-জলে । রি 
হাহ] জগন্নাথ প্রভূ বলে ঘনে ঘন। 
পৃথিবীতে গড়ি ক্ষণে করছে ক্রন্দন ॥--ভাগবত | 
প্রহর তেজ দেখিয়া রামচন্ত্র খানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের 
দস্ত অন্তহ্ৃত হয়। এখন প্রভুর চরণ স্পর্শে কারণ্য রমের উদয় হইল। 
প্রহর নন্বন জন আর আর্তি দেখিয়া তাহার হৃদদ্ধ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে 
লানিল। 
দেখিয়া প্রভুর আর্তি রামচন্্র খান। 
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥ 
কোন মতে এ আর্তির হয় সন্থরথ। 
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥ 
রামচন্র খান তাবিতেছেন ষে, নবীন গেঁসাইর এ জার্তি আমি কিরূগে 
নিবারণ করিব ? রাষচন্দ্র খান ইহ ভাবিতেছেন, . আবার তন্জগণ ভাবিতে- 
ছেন যে, রামচন্দ্র খানের এখানে এখন আগমন, ইহ1ও প্রভুর লীলা 
খেলা । তখন নিত্যানন্, শ্রীপ্রথকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিতে 
ছেনঃ “প্রহথ ! একবার কৃপা করিয়া আমাদের নিব্দেন শুনুন | আপনার 
পদভলের এই ভদ্র লোকটার প্রতি একবার শুভ দৃষ্টি করুন।” প্রত এ কথা 
শুনিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য পাইলেন | তখন রাজাকে দেখিয়া বলিতে- 
ছেন, “ বাপুণ কে তুমি?” রামচন্্র বলিলেন, « আমি ছার, আপনার 
দামের দাস হইব এই বাসনা করি তখন উপস্থিত বীছারা ছিলেন, তাহার] 
€ ৮) 


৫৮ .  প্রত্থুর লীলা খেলা । 


বলিলেন; * প্র! ইনি এ দেশের অধিকারী | প্রভু বলিলেন, “ তুমি 
অধিকারী? বড় ভাল। আমি কাল সকালে নীলাচলচন্ত্র দর্শন করিতে 
যাইব | তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে ?” « নীলাচলচন্ত্র " বলিতে 
প্রভু আননে মৃত্তিকায় চলিয়া পড়িলেন ! 

রামচন্ত্র থান ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্তি নিবারণ 
করিবেন। এখন তাহার সুযোগ পাইলেন। ভত্তগণ ভাবিতেছিলেন যে, 
রামচন্্র খানের সেই সময় ছত্রভোগ আগমন প্রভুর একটা লীলাখেলা। 
রামচন্্র যে ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিনধণে প্রদ্থুর আর্তি নিবারণ করিবেন 
সেও মেইবূপ লীলাখেলা এ সমুদায় কেন প্রভুর লীলাখেলা, তাহ! পাঠক 
এখন শ্রবণ করুনপ প্র হুশ্থির হইলে রামচন্দ্র বলিতেছেন, * প্রভু! ছুই রাজায় 
বিষম বিবাদ হইতেছে। উভয় উভয়ের সীমানায় ত্রিগুল পুতিযাছেন, এই 
সীমানা যে কেহ অতিক্রম করে তাহাকে গোয়েনী। বলিয়া প্রাণে মারিতেছে।* 
আমি এদেশের অধিকারী, আমার এখন এ পথে কাহাকে যাইতে দিতে অগ্থ্‌- 
মৃতি নাই । দিলে, আগ্রে আমার প্রাণ যাইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব । 
্রন্ুর ইচ্ছা শিরোধ্যে। আমি মরি, কি আমার জাতি যায়, কি আমার 
সর্বনাশ হয, কি আমার যে কোন বিপদ ঘটুক, আমি প্রতুকে কল্য উড়িয্যা 
রাঁজ্যে পাঠাইব।” 

এখন মনে ভাবুন, রামচজ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলাখেলা. 
ভাবিতেছিলেন। রামচন্ত্র ধানের সেই সময় সেই স্থানে আগমন না হইলে 
প্রভূর লৌকিক লীলায় উভিষ্যায় যাওয়া হইত না। নৌকা লাইতেন না, 
স্থৃতরাৎ আর কোন উপায়ে ছত্রভোগ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্য1 রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিতেন না । আবার শুধু রামচন্জর খানের সে স্থানে সে সময়ে 
আগমন হইল তাহা নছে। রামচন্ত্রের মনের ভাব এই যে, “আমি 
প্রভুর এই আর্তি কিসে নিবারণ করিব, ইন্াও প্রভুর উড়িয্য! গমনের সহায় 
হ্‌ইল। 

প্রচু এই কথা শুনিম্থা রামচন্র খানের প্রতি প্রসন্ন হুইলেন, এবং 





 বাজত তরিশুল পু'ভিয়াছে স্থানে হালে ।-ভাগবন্ত। 


ছত্রভোগ পরিত্যাগ । ৫৯ 


তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কারও দিলেন। সেটা কি, তাহা চৈতন্য ভাগবত 
বলিতেছেন £-- ও 
হাসি তারে করিশেন শুভ দৃষ্িপাত। 
মদি বল, প্রত একবার প্রত মুখে চ|ছিলেন, ভাহাতে খর কি হইল ? রা: 
চন্ব খান প্রত্ুর নিমিত্ত জাতি ও প্রাণ দিতে, এবং সর্বনাশ পধ্যন্ত, স্বীকার 
কখিলেন। প্রভু কেবল একটু চাহিলেন বৈ ত নয়? এ গ্রভুর কিরূপ উপকার 
শোধ ৭ কিন্ত, (চৈতন্য ভাগবতে)__ 
দৃষ্টি-পাতে তার সর্ধ্ বন্ধ ক্ষয় করি। 
্রাহ্মণ-খ্যাশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥ 
রামচন্দ খান গ্রভুগ নিমিত্ত সর্্মনাশ স্বীকার করিয়[ছিশেন মাত্র, কিছু 
বিপদ ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি বিপদ স্বীকার করিলেন মাত্র, আর প্রত 
তাহার বিনিময়ে তাহাকে শ্রীতগবানের চরণ-পদ্ম-মনুপান করিবার অধিকার 
দিলেন। তকে প্রত রামচন্দ্রের নিকট খণী রহিলেন, এ কথ! কিরূপে বলিব ? 
রামচন্জু ঘোর তান্ত্রিক শীক্ত ছিলেন, এখন পরম গৌরভক্ক হইলেন। 
প্রতুকে তখন রাজা রামচন্ত্র গোষ্টি অর্থাৎ পঞ্চ সঙ্গী সমেত ভিক্ষায় নিমন্ত্রণ 
করিলেন। এক জন ব্রাহ্মণের বাড়ী তাহাদিগকে বাম! দিলেন, এবং তথায় 
তর লোক উপস্থিত হইল। কীর্ভরনযঙ্গল আনন্ত হইল, তখন প্রন নৃত্য করিতে 
উঠিলেন, আর মেই ভূবনমোহন নৃত্য দর্শন করিয়া বহুতর লোকের ঘববঙ্গন 
ছেদন হইল। এইরূপে সারানিশি কীর্নানন্দ চলিতেছে, এমন সময়, প্রহর 
খানেক রাত্রি থাকিতে, রামচল্পু খান শ্বয্₹ং আগমন করিলেন । তিনি আর 
কীর্তনে বড় আনন্দভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ প্রভুকে প্রদ্ভাতে 
উড়িব্যা রাজ্যে পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হইয়। বিপদ্দে পড়িয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা 
পালন নিমিস্ত তিনি বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। যেহেতু নাবিকগণ্র সহজে 
প্রাণে রিতে উড়িয্যায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নহে। যাহা হউক, 
রামচন্্র প্রনথুর ইচ্ছায় নৌকা পাইলেন। তখন প্রভুর নিকট আসিয়া 
প্রণাম করিয়া করযোড়ে রাজ) নিবেদন করিলেন, “প্রন | নৌকা প্রশ্যত, 
উঠিতে আন্ঞ। হউক।” প্রভু পঞ্চ সঙ্গী সহিত নৌকায় উঠিলেন। আর সকলে 
গৌড়দেশ ভ্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিলেন। 


৬ নৌকায় নৃত্য । 


নৌকায় উঠিতা প্রস্থুর বড় আনন্দ হইল। যেন জগন্নাথে আসিয়াছেন! 
নৌকার উঠিয।ই নৃত্য করিতে লাগিলেন । নাধিকণণের ইচ্ছা চুপে চুপে 
যায়, যাইয়া গ্রভুকে উড়িষ্যা রাজ্যে নামাইয়। দেশে পলায়ন করে। কিন্ত 
্রনথ নৃত্য আরম্ত করিলে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। আবার মুকুন্দ 
থ|কিতে পারিলেন না, তিনিও « হরি হরয়ে নম” বীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
নাধিকগণ দেখিল বড় বিপদ, পাগল ঠাকুরদের হাতে প্রাণ যায়। তখন 
তাহার| বলিতে লাগিল, « গোম।ঞ্রি! করেন কি? নৌকা যে ডুবিয়া। গেল। 
ভুবিয়া গেলে কোথা যাইবেন? এদেশে জলে কুমীর ডেস্ায় বাঘ। তাহার 
পরে জপ-ডাকাইতগণ এখানে সন্ধদা। ফিতিভেছে। শব্দ শুনিলে এখনি আমি 
ধরিবে। নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া আপনারা নিদ্। যাউন।* কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের 
হারও নাই, নিদ্রা নাই। 
প্রন শাগ্ছিপুর হইতে গৌঁড়দেশের তখনকার সীমা পথান্ত কিরূপ 
মনের ভাবে আসিদ্বাছিলেন, তাহ! চৈতন্য ভাগবতে এইকূপ বঠ্সিত আছে £- 
বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্ীথে। 
নাকে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥ 
কারেনবলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার । 
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাবার ॥ 
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে। 
ভক্তগণ যদিও প্রত্ুকে স্বয়ং তিনি ধলিয়। জানেন? কিন্তু জীবধন্ম বশ 
মে কথা তাহারা সর্বদা মনে রাখিতে পারেন না। জীবধন্্ বশতঃ 
তাহাদের মে কথা সর্কাদা ভুলিতে হইত। কাজেই নাবিকগণের এই কথায় 
তাহারা কেহ কেহ ভয় পাইলেন। মুকুন্দ চুপ করিলেন, আর প্রভু যাহাতে 
স্থির হুইয়া বসেন, তাহার ঘোগাড় রূরিতে লাগ্সিলেন। গরু শুনিলেন যে, 
সকলের ইচ্ছা। তিনি নৃতা হইতে ক্ষান্ত দেন। তখন বলিতেছেন, “তোমরা 
ভর পাইয়া? এ দেখ কৃষ্ণের চক্র মস্তক ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ভক্তগ্ণকে 
বর্ষা করিতেছে” এই কথা" শুনিয়া তক্তগ্রণের আবার মনে হইল ষে 
প্রভু বস্ত কি! তথন ত্ঠাহারাও প্রভুকে না থামাইয়া, আপনারা কীর্ডনে 
যোগ দিলেন। এইরূপে নৌকা টলিতে টলিতে কীর্তনের সচ্ছিত উৎকল 


ও প্রতুর ভিক্ষা। ৬১ 
দেশে নির্ধিঘ়ে উপস্থিত হইল। প্রতু প্রয়াগ খাটে উঠিলেন, উঠিয়া জগম্াথ 
দেবকে লক্ষ্য করিয়া উ্কলদেশকে প্রণ।ম করিলেন । 

প্র উৎকলদেশ প্রবেশ করিয়াই ভাব সঙ্গরণ করিলেন। তখন 
গৌড়দেশরপ কণ্টক উত্বীর্ঘ হইয়াছেন, ও নিজজন সকলকেই পাছে 
ফেলিষ। আমিয়ছেন। মাঝে অপায় গঙ্গা ও বন। প্র্তু এখন বড়ই নিশ্চিত 
হইয়াছেন, এধন নির্কিরোধে মনের সাধে যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিবেন । 
পূর্ধ্বে শচী প্রভৃতির উৎপাতে তাহা গারিতেন ন|। সঙ্গে যে গঞ্চজন তাহাকে 
দিবানিশি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন তাহাদের হাত হইতে আপনাকে 
ছাড়ইতে পারিলে বাচেন। প্রভুর মনের এই ভাব। 

মেই প্রয়াগ ঘাটে যুধি্টির "্থাপিত মহেশ আছেন। তাহার নীচে যে গঙ্গা 
ঘাট আছে সেখানে প্রভু গণসহ ম্লান করিলেন। প্র তখন সচেতন, 
সুতরাং সহজ কথা কহিতেছেন। বলিলেন, “ আমি যাই, অন্ন ভিক্ষা, 
মাগিয়া আনি।” এখন ভিক্ষা মাগা গোবিন কি জগদানন্দের কাজ। 
কি যাহারই হউক, প্রসুর কাজ কখনই নহে। প্রভুর হাতে কেবল জগের 
মালা, তাহার দণ্ড জগদ্বানন্দের, এবং বহির্র্াাস, কৌপীন, করোয়া গোবিশ্দের 
হাতে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর । কোন ক্রুমে তাহার উদরে দুটা অন্্ 
প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ তাহাকে বাচাইয়া আনিয়।ছেন। এধন প্রদু জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন, এখন আপনি ছয় জনের জন্তে ভিক্ষা করিতে চলিলেন। 
নিষেধ করে কাহার সাধা, নিষেধ করিলে শুনিবেন কেন? এই যে পঞ্চভক্ত 
প্রভুকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাহার আপনার্দিগকে 
কৃতার্থ ভাবিতেছেন। তাহার প্রভুর নিকট চির-কৃতজ্ঞ, প্রভূ ইহার নিমিত্ত 
তাহাদের নিকট একটু মাত্রও বাধ্য নহেন। বরং প্রভু যখন চৈতন্য পাইতে- 
ছেন, তখনই ভক্তগণ ভাহাকে স্ক্র করিতেছেন বলিয়া! সাহািগকে 
ধমকাইতেছেন। এখন প্রত ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিমাই ভিক্ষা করিতে 
যাইতেছে, ইহা তোমার আমার মনে করিলে সহে না, তাহারা কিনধপে 
চোখের, উপর দেখিবেন? কিন্তু হাত কি? নিষেধ করিতেও তাহারা 
সাহস করিতেছেন না। প্রত এইকূপে তাহাদের চিত্ত বিস্ত অধিকার করিয়া 
বসিয়াছেন। ৃ নু 


২ রর প্রস্থ ভিক্ষা অন্জন। রী 
প্রচ বহির্বাস স্থারা একটা স্কুলির মৃত করিয়া, ভক্তণণকে মন্দিরে রাছিন) 
আপনি গ্রামে ভিক্ষার নিমিত্ত বাহির হইলেন। প্রভুর এ হরিনাম ভিক্ষা নয়, 
চাউল ভিক্ষা। প্রভু গৃহস্থের দ্বারে গ্রিয়া “হরে কৃষ্ণ” বলিয়া দীড়াইজেন! 
প্রভুযদদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তবে গ্রাম টল মল করিয়া উঠিল। 
"ওরে নবীন অঙ্ধ্যামী দেখে ঘা" বলিয়া, আবাল বৃদ্ধ বনিতা অপরূপ দূ দেখিতে 
দৌড়িল। প্রভু এক দ্বারে “হরেক” বলিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, হস্তে 
আচল বিস্তার করিয়া দড়াইলেন। ভিক্ষা দাও, কি অন্ত কোন কথা 
বলিলেন ন|। প্রত মস্তক অবনত করিলেন, . যেহেতু গৃহস্থের বাড়ী 
স্ীলোক দর্শন সম্ভব । তখন যাহার বাড়ী গমন করিলেন, মে ভাবিতেছে 
তাহার বাড়ীর যথামর্ধন্ধ অদ্য ্ভুকে দান করিবে। কিন্ত অন্যে তাহা 
করিতে দিবে কেন ? অন্যান্য সকলে প্রকে ছরব্যাদি দিতে দৌড়িল। যাহার 
যে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য, তাহা দিবার নিমিত্ত মে ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। 
প্রভু ছুই এক বাড়ীর অধিক যাইতে পারিলেন না। ছুই এক বাড়ীতে আচল 
পুরিয়া গেল, আর লইবেন না বলিক্কা ও লইতে পারিবেন না বলিয়া, বত দরবা 
ফিরাইয়। দিলেন । ইহাতে লোকে মহারেশ পাইল, এডুও তাহাদের হঃখ 
দেধিয়া হাঃখ পাইলেন । যাহা হউক, ইহাতে প্রভুর একটী শিক্ষা হইল। তিনি 
গয়ং বরাবর ভিগ্ষা করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ভাহ। ছাড়িয়! দিতে বাধ্য 
হইলেন। 
প্রভু মহাহধিত হইয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তক্তগণ সমীপে উপস্থিত 
হইলেন । ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে হামিতে লাগিলেন। বলিতেছেন; 
*প্রনু ! আমাদিকে পোষিতে পারিবে বুঝিলাম ।" তখন জগরানন্দ রন্ধন করিতে 
বসিলেন, ও সকলে ভেজে করিয়া কীর্তনে মগ্ন হইলেন । এই যে ভিক্ষার কথা 
উল্লেখ করিলাম, বন্ততঃ তাহাদের ভিন্ক। করিবার বড় প্রয়োজন ছিল না। 
ঘেহেতৃ সর্বস্থানেই দেবালয় আছেন, সর্ধস্থানে দেবঙ্ধেবা ও অতিথিমেবা হয় 
ভারতবর্ষের ষে আকৃতি ও প্রকৃতি আর এখন নাই। এখন ষেরূপে ইউরোপ 
জাতিরা ৈন্য পোষিয়া থাকেন, তখন সেইব্সপ ভারতব্যাঁরগণ সাধু 
পোধিডেন। এ দেশে উদামীন এড ছিলেন যে, "গৃহস্থ" কথাটীর স্থ্টি হইল । 
এ এ কথাটা অন্যান্য দেশে গুষ্টি হইতে পারে না) যেহেতু সেখানে উদাসীনের 


0.২ প্র ও দামী... খু 
দূল এত অল্প ষে, তাহার! এক দল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ন!। ভারত-. 
বর্ষের সর্বত্র দেবস্থলী, অতিথিশলা, অতিথিনিবাস, পুষ্করিণী, কুপ বারা পরি- 
পুরিত ছিল । তরাৎ সন্্যামী বৈরাগীগণ যেখানে ইচ্ছা গমন বত কি 
খকিতে পারিতেন। চর 

5 জগত 
উৎপাত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন কিছু কিছু আছে। সে উৎপাত পাটনীর। 
ঘাটপালগণ যাত্রীগণের উপর বড় অত্যাচার করিত। প্রত গঙ্গাসাগর, 
সুন্দর বন, ও ছুই রাজার ত্রিশুল উত্তীর্ণ হইয়া, উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন বাটি, 
কিন্ত পাটনীর হাতে ধা পড়িলেন। প্র ঘাটপালগণের সঙ্গে প্রভুর অনেক 

কাণ্ডের কথা উল্লেখ আছে, কতক গুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, 
পাটনী খ্বাটের রাজী! পার করেন কাহাদের, ন। যাঁত্রীদিগকে । তাহারা বিদেশী 
সুতরাং সহায় ও শক্তিশুন্য। পাঁটনী লোকজন লইয়! ঘাটে থাকে, অনায্বাসে 
যাত্রীগণের প্রতি প্রহার, বন্ধন, লুঠন, প্রভৃতি যাহা ইচ্ছ! অত্যাচার করিতে 
পারে। নিজে ছোট লেক, অথচ অপার গ্রুমতা সম্পন্ন । পাঠক! এখন 
পাটনীর অত্যাচারের কারণ বুঝির! লউন। প্র উড়িধ্যার জুন্তকে কি 
ভবসাগর পার করিবেন, প্রথম যাইয়াই তাহার « দ[নীর" সহিত নথ বাধিল! 
তাহারা ছয্» জন পার হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারঞ্ধী নিকট 
কপর্দক মাত্র নাই। খেওয়ারিই বা বিন! কড়িতে কেন পার করিবে? সঙ্গে কিছু 
দ্রব্যাদি থাকিলে কাড়িঘ্বা লইত, কিন্তু তাহাও বড় বেশী ছিল না, মুল্যবান দ্রব্যের 
মধ্যে মুকুনের গন্ধে এক খানি পুরাতন কম্থল, অন্য সকলের ও প্রভুর গাম ছেঁড়া 
কাথা । প্রভু সমেত তাহারা ছয় জনে প্রথম খাটে যাইয়া দীড়াইলে, দানী দান 
চাহিল। মহাজনের পদে আছে, “অ'মার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।” 
কিন্্ উড়িষ্যার পথে দান্‌ ব্যতীত পার হওয়া যায় ন। দান চাহিলে তাহারা 
বলিলেন, “কপর্দক মাত্র নাই । দানী পার কর, তোমার পুণ্য হইবে” এখন সাধু 
যাত্রে দা্ীকে এইরূপ পুণ্ের লোভ দেখাইয়া! থাকেন। সে লোভে আর দ্বানী 
ভুলে না। সাধু হইলেও দানী ছাড়ে না, আগে তাহাকে ছঃখ দেয়। দুঃখ গাইয়া 
ঘদ্দি কিছু থাকে, তখ্ন সাধু তাহ! দানীকে দেন। . বদি কিছু না খাকে, সাধুর. 
ছু দেখিত্া অন্যান্য যাত্রীগণ তাহার পারের মূল্য দেক্ধ। এইরপে খেওয়ারির 


্ 


৬৪ প্রভুর রম । 


প্রায়ই বিনা বেতনে পার করিতে হয না। দানীকে কেহ ফরণকি দিবেন তাহার 
যোছিল না। আগে দান পরে পার, তাহাদের নিয়ম। কারণ সাঁধুগণকে 






%) 
এখন আর অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে পার করে না? হা হউক, 
আপনার! জানিবেন যে উড়িষ্যায় ঘাত্রীগণ, খেওয়ারি নামে, কম্পিত কলেবর। 


প্রভুর গণ যখন বলিলেন, £কপর্দক মাত্র নাই,” তখন দানী বলিল, “তবে 
ওদিকে যাও, এদিকে আসিও ন|।” একটী পরিখা আছে তাহার এপারে থাকিয়া 
মূল্যের বন্দবস্ত করিতে হয়। ধাহারা মূল্য দেন তাহাদের পরিখার পারে যাইতে 
দে, তাহারা সেখানে বসিয়া থকেন। এক নৌকা মানুষ হইলে তখন সকলকে . 
গার করে। দানী, প্রভু ও তাহার গণকে বলিল, “ওদিকে যাও এ দিক আমিও 
না.” ইহা বলিয়া প্রভুর পানে চাহিল। তখন তাহার তেজ দেখিয়া ভয় হইল। 
ভাবিতেছে, এই সন্গযাসীর কাছে দান লওয়া যাইবে না। আবার ভাবিতেছে, 
এ'র কাছেও দান লইব নাঁ, ইহার সঙ্গে যাহার। তাহাদের কাছেও লইব ন!। ইহা 
ভাবিয়া বলিতেছে, “ঠাকুর ! ভূমি আইস, তোম|র দান লাগিবে না। আর 
তোমার কয় জন আছেন বল, তাহাদিগকে লইয়! আইস।” প্রভূ বলিলেই 
বলিতে পারিতেন ঘে আমার সহিত এই পঞ্চ জন, আর ইহা বলিলেই সকলে পার 
হইতে পারিতেন, কিন্ত প্রত রসিকশেখর, তাহা বলিলেন না। প্রভু বলিতেছেন 
কি, তাহা শ্রবণ কর। প্রস্তু বলিতেছেন, “দানী, আমি একা! ব্রিজগতে 
আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি” এই কথা বলিলে, দানী প্রডুকে 
পরিধার মধ্যে আসিতে দিল, শ্রীনিত্যাননদ গ্রভৃতিকে আসিতে দিল না! 

সথ'অনায়ামে পরিধার মধ্যে আইলেন, আসিয়া! ঘাটের ধারে বসিলেন। 


বসিয়া, ছুই জাঙ্ুর মধ্যে মন্তক রাখিয়া, জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও বলিয়া, 
' রোদন করিতে লাগিলেন! 


পস্থুর কাওড দেখিয়া ভক্ঞগণ একেবারে হাসিয়া উঠিলেন। মি যে ইহাদিগকে 
পরিত্যাগ কর, ইহাদের দোষ কি, তোমারই বা ভাব কি? পরিত্যাগ করিয়া তুমিই 
বাকি করিয়া যাইবে ঘুমি একবার মুখে বলিলেই হইত যে, ইহারা আমার 
লোক, স্যার তাহ হইলেই তাহারা পরিখার মধ আসিতে পাযিতেন । তাহা! 


ৃ পঞ্চ তক্ত চিন্তাাগরে নিমগ্ন । : ৯৫ 
কেম বলিলে না? ভ্তগণ প্রতুর তাব দেখিয়া, প্রথমে হাসিয়া অনতিবিলদ্ষেই 
চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। প্রন্থ মুখে একটা কথা বলিলেই দানী তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দ্রিত। তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি প্রস্থ সত্যই তী হাদিগ্রকে 
ফেলিখা যাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রস্থ হাত ছাড়া হইবেন, আর তাহা 
হইলে কোন্‌ দেশে কোন্‌ ছন্দে চলিয়া যাইবেন তাহার ঠিকান! পাওয়া যাইবে 
না। কিন্ত প্রভু ফেলিরা ঘাইবেন কেন? তীহারা 'ভ।বিতেছেন তাহারও কারণ 
আছে। তাহারা দিবানিশি প্রভৃকে ধিরিদ্ব। থাকেন। প্রভূকে তাছার মনোমত 
কাজ করিতে দেন না। শুইতে বলেন, ভোজন করিতে বলেন, বিশ্রাম করিতে 
বলেন। প্রভু মাঝে মাঝে এন্সপ ভাবের ছুই একটা বিরক্তিকর কথাও বলেন। 
তাহার পরে, প্রস্থর বিচিত্র গতি । তাহার মন তিনিই জানেন) কি জানি, 
সত্যই ষদি তাহার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, ভক্তগণকে পারত্যাগ করিয়া 
যাইবেন। এই সব ভাবিয়া, দিও প্রভু অতি অল দূরে তাহাদের নয়নের 
আয়ব্বের মধ্যে বসিযা, তত্রাচ তি চিন্তায় ভূবন অন্ধকার দেখিতে 
লাগিলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । 
দানী তাহাদিগকে বলিল তোমরা ত গ্রোসাঞ্চির লোক নও। অতএব কড়ি 
দাও, দিলে তোষাদের পার করিয়া দিব। এই কথা বলিয়। তাহাদিগকে 
পরিখার বাছিরে রাখিয়া গ্রুকে পারু করিতে চলিল। দেখে, প্রত “জগন্নাথ 


আমাকে দর্শন দাও” বলিয়া, জীলোকে যেমন বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, রা 
সেইরূপ করুণ স্বরে জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, রোদন করিতেছেন। সেন্বর 


শুনিয়া নিঠুর দবানীর হৃদয় দ্রব হইল। তখন দানী, ইনি কেও ব্যাপার কি, 


জানিবার নিমিত্ত স্বতাবনত উতনুখ হইল, আর মেই নিমিত্ত জনিত্যানন্ব টু 


প্রভৃতির নিকট আবার আইল । বলিতেছে, “গোষাক্রি। ইনি কে? এত 
কাক্দেন কেন? মানুষের'এত নয়ন জল ত কখন দেখি নাই? এমন ক্রুদ্দনও 
কখন শুনি নাই ? তোমরা কি সত্য ঠাকুরের লোক?” :. . ₹ 


তখন শ্রীনিত্যানন্ম বলিলেন; "গুন নাই কি, উনি নব্বীপের অবতার, স্বদং | 


ভগবান, এখন সন্যাদী হইয়া জীব উদ্ধার জন্যে নীলাচলে চলিয়াছেন, আমরা 


। 


উহ্থাকে রক্ষণাবৈক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি, বলিয়াই সকলে রোদন করিয়া 


উঠিলেন। তখন দানীও সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিল, ও ও ও ও অন্যান্য 
০৯5) 


৬৬ ৫ দ্বানীর উদ্ধার 


ভক্তকে যত্ব করিয়! পরিখার মধ্যে লইঘা! গেল। দান প্রভুর চরণে পড়িয়া 
বলিল, “কোটী জন্মের পুণ্য ফলে অদ্য তোমার চরণ দেখিলাম।” তখনই দ্ানীর 
সমুদায় বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে প্রভুকে খ্বিরিয়া হরি হরি বলিয়া 
নৌকায় উঠিত্বা পার হইলেন । 
উড়িষ্যার পথে ছুই ভয়, ডাকাতির ও ঘাটপালের। ছুই রাঁজায় যুদ্ধ 
হইতেছে বলিয়া ছুই সীমানার মধ্যস্থানে কোন রাজারই শাসন নাই, 
লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গলময়, ডাকাতি 
করিলে ধরে কে ? কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার গণ মমূদায় দায় হইতে অনায়াসে 
উত্তীর্ঘ হইতে লাগিলেন উপরে এক দানীর কাহিনী বলিলাম, আবার 
কবিকর্ণপুর এই উপলক্ষে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন £-_ 
আর শুন এক অদ্ভুত কহি চমৎকার। 
গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট হট্টপাল॥ 
মহারণ্য পর্ধ্মতে ষতেকু বাট পাড়। 
পথিক লোকের তারা বড় শক্কাকার ॥ 
সে মুকল দস্থ্য দেখি গৌরাজ ঈশ্বর । 
কান্দিষব। চলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর॥ 
কৃষ্ণ" « কৃষ্ণ” বলে ন্ত্রে বহে প্রেমধার। 
গড়াগড়ি ফায় দেহে প্রেমের সঞ্চার ॥ 
এই প্রদঙ্গে এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। শ্রীগৌরাঙ্ন প্রকাশ্যে 
সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না। শ্রীনবন্ধীপে, তাহার সকল 
ক্বার্ধাই প্রান্থ গোপনে সাধন করিতেন। ইচ্ছাপূর্নক আপনাকে ধরা 
দ্বিতেন না। কিন্তু মক্াসী হইয্ব। গ্রৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন পথে 
চলিলেন, তখন অসীম শন্ধির সহাম্বভা। অবশ্বম্বন করিতে বাধ্য হইলেন ? 
কার্ণ, তখন তীত্র গতিতে কাজ না করিলে চলে না। পথে চলিয়াছেন, 
ইতি মধ্যে এক জনকে উদ্ধার করিতে হইবে । পথে বিলম্ব করিতে পারেন 
লা! সেখানে দৃষ্টিমাত্র কাধ্য সম্পন্ন না করিলে চলিবে কেন ? ভাহা হইলে 
মেখানে খাকিতে হত, কিন্তু ধাকিবার সস্ত্রাবনা নাই. গ্রই স্থানে এই 
জন্বন্থে এই সময়কার একটা কাহিনী বলিব। এটা শ্রীগ্োবিন্ব ভাহার 


প্রভু ওরজক। ৬৭ 


কড়চায় বলিয়াছেন। , এই গোবিন্দ প্রভুর ভৃত্য, যিনি নীলাচলে তীহার 
অঙ্গে চলিম্বাছেন। রর বিভোর হয চলিয়াছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। সেই 
পাইলেন, পা সেই রজ্রকের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কাজেই 
ভক্তগণ সেই সঙ্গে চলিলেন। তাহাদের আগমন রজক আড়চোকে 
দেখিল, দেখিয়া কিছু নাঁ বলিয়া, আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল । 
প্রভু একেবারে রজকের নিকট গমন করিলেন। ভক্তগণ, গৌঁরাঙ্গের মনের 
ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। রজকও অবশ্য ব্যাপার কি, 
ভাবিতেছে। এমন সমস শ্রীগৌরাঙ্গ রজকের নিকট যাইয়া টবলিতেছেন, 
৭ ওহে রজকু! একবার হুরি_রল+” রজক ভাবিল সাঁধুগণ ভিক্ষা চাহিতে 
আসিয়াছেন। এই ভাবির! « হরি বল,” এ আজ্ঞা লক্ষ্য না করিয়া, সরলতার 
সহিত বলিল,“ ঠাকুর! আমি- তি গরীবু সহুষ। আমি তোম!কে_ কিছু 
ভিক্ষা দিতে পারিব না।” 

প্রভু বলিলেন, “রজক! ভোয়ার কিছু ভিক্ষ! দিচ্ছে হইলে না, তুমি কেবল 
হরি বল।” রজক মনে ভাবিতেছে' ঠাকুরদের মনে নিশ্চিত কিছু অভিসন্ধি 
আছে। অভিসদ্ধি না থাকিলে আমাকে হরি বলিতে কেন বলিবেন, 
অতএব হুরি না বলাই ভাল। এই ভাবিয়া মুখ না উঠাইয়া, কাপড় 
কাচিতে কাচিতে রজক বঙ্গিল, “ঠাকুর! আমার কাচ্চা রিতা 
হইলে, আমার সানপণ উপ করি কে 

প্র বলিতেছেন, “রজক ! হোমার ন্যামা্রিগজে কিছু দিতে-হুইনে না, শুধু 
(ধন এক বার হরি বল, হরিনাম বলিতে ব্যয়ও হয় না, কোন কাজের, 
ব্যাথ্তও হয় না।_ মা। তবে ভবে কেন হরি | বলিবে নাঃ অহএর এক-বার-হরি_বল12_ 

রজক তাবিতেছে, “এ ত দায় মন্দ নয়! এ সন্ন্যাসী চান কি? কি জানি 
কি হইতে কি হইবে, আমার পক্ষে হরিনাম না লওয়াই তাল।* ইহাই সাব্যক্ক 
করিয়া'রজক বলিতেছে, “ঠাকুর ! তোমাদের কাজ নাই কর্ণ লাই, তোমরা স 
পার। আমরা পরিশ্রম করিয়া পরিবার গালন করি। আমি কাপড় কাচিব, 
না হরি নীম লইব ₹ 


রজকের উদ্ধার. 
প্র বলিতেছেন, প্রজক! যদি তুমি ছুই কাজ একেবারে না [করিতে পার, 
তবে তোমার কাপড় আমাকে দাও, আমি কাপড় কাচিতেছিঃ ভুমি হরি এ 
এ কথা শুনিয়া ভ্তগণ ও রজক বিস্মিত হইলেন। 
তখন রূজক তাবিতেছে, গৌসাইয়ের হাত ছাড়ান মহ] দায় হইয়া পড়িল, তা 
এখন করি কি?্‌ যাহা থাকে কপালে তাহাই হবে। ইহাই ভাবিয়া প্রত্ুর পানে 
চাহিয়! বলিতেছে, "ঠান্ুর! তোমার কাপড় কাচিতে হবে না, তুমি শীঘ্র বল 
আমার কি বলিতে হইবে, আমি ভাই বলিতেছি।* এ পর্যন্ত রক মুখ উঠায় 
_নাই। কাগড় কাচা রাখিয়া এখন মুখ উঠাইয় প্রভুর গানে চাহিদা! উপরের কথা 
গুলি বলিল। আর দেখিল কি যেটন্ন্যাসী সকরণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া 
আছেন। আর নয়ন দিয়! ধারা পড়িতেছে। ইহাতে রজক একটু মুগ্ধ হইয়া 
বলিতেছে, "ঠাকুর | কি বলিব, বল ।” প্রভু বলিলেন, “রজক! বল হরিবোল। 
রজক বলিল। প্রভূ বলিলেন; ্রজক ! আবার বল হরিবোল।” রজঞ আবার 
হললিল হরিবোল। রজক এই দুই বার প্রহর অন্থরোধ ক্রমে হরিবো'ল বলিয়া 
একেবারে আপনার স্বাতন্ত্য হারাইন্ব, এবং বিহ্বল হইয়! গেল। তখন। নিতান্ত 
অনিচ্ছা দ্বত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্থ হইয়া, আপনিই “হরিবোল * বলিতে লাগিল 
এ্রইরূপে হরিবোল দলিতেছে, আর ক্রমে বিহ্বল হইতেছে । শেষে বলিতে 
বলিতে, একেবারে বাহাজ্ঞান শুন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া শত সহ ধার] 
বহিতে লাগিল, ও একটু পরেই রজক ছুই বাহু উর্ধে তুলিয়া, পছববো 
হরিবোল” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! 
ভক্তগণ দেখিয়! বিস্মিত হইয়। চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু ভু আর বিলম্ব 
করিলেন না। প্রভুর তখন কার্য সমাধা হইয়াছে, কাজেই দ্রুত বেগে চলিলেন, 
ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্প দূরে গমন করিয়া প্রড়ু বসিলেন, 
আর ভক্তগণ রজকের কাও দেখিতে লাগিলেন। রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য 
করিতেছে, প্রভূ যে চলিয়া গ্িয়াছেন, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। কারণ 
তাহার বাহ্য দৃষ্টি নাই। খন সেই ভাগ্যবান আপনার হুদয়ে গৌরকূপ 
দেখিতেছেন! 
ভক্তগণের বোধ হইল রক যেন একটা যন্তর। প্রতভু কি কল টিপিয়াদিয়া 
আড়ালে আইলেন, আর মেই কলে হরিবোল বলিতে ও নাচিতে লাগিল। 


চি 


: কের গ্রবাবীগণে হা প্রতি ৯ 
ভক্ত অবাক হই দেখিতেছেন। একটু পরে দেই রজকের শ্রী হতে 
আহারীয় লইস্া স্বামীর নিকটে আইল। আসিয়া স্বামীর ভাব দেখিয়া অন্- 
ক্ষণ স্ম হইয়া দড়াইল, পরে কিছুনা বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া উড়্াইয়া দিবে 
ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে, “ও আবার কি? তুমি আবার নাচিতে শিখিলে কবে?" 
কিন্ত রজক উত্তর দিল না পুর্বকার মত ছুই হাত তুশিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অঙ্গ 
ভক্তি করিয়া, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য. করিতে লাগিল। রজকিনী 
বুঝিল ষে স্বামীর বাছাজ্ঞান নাই, আর তার কি একট। হইয়ীছে। তখন ভয় 
পাইল। পাইয়! চীৎকার করিয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হইয়া পাড়ার লোক 
ডাকিতে লাগিল। রজকিনীর রোদন ধ্বনি ও আহ্বানে গ্রামের লেক ভাঙ্গিল। 
তাহারা আইলে রজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে ভুতে 
পাইয়াছে। দিনের বেলার ভূতের তয় নাই, সকলে রজকের কাছে গেল। 
দেখে যে, সে অটচতন্য হইয়া! ঘুরিয়া! ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর তাহার মুখ 
দিয়া লাল। পড়িতেছে । তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে 
সাহসী হইল না। পরে সাহস করিয়া কোন এক জন ভাগ্যবান লোক তাহাকে 
ধরিল, ইহাতে রজকের অর্দ বাহজ্ঞান হইল। তখন রজক আননে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। এই ব্যক্তি আলিঙ্গন পাইয়! হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিয়া 
উঠিল! তখন এই ছুই জনে নৃত্য আরঙ্ত করিলেন। এইরপে ক্রমে ক্রমে 
মেই মহাবায়ু জনে জনে ধরিল, এমন কি রজকিনীও সেই মদে উদ্মত্ত হইলেন। 

- দৃষ্টি মাত্র শক্তি মঞ্চার, ইহার বিস্তার বর্ণন পরে করিব। যখন প্রত দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণ করিতে গমন করেন, তখন প্রায় এইরূপে ছুই বংসর সমস্ত ভারত- 
বর্ষে বৈষ্ণব ধন্ধ প্রচার করেন। তখনও ত্রন্পপ করিতেন, যাহাকে আলিঙ্গন 
করিতেন, শুদ্ধ যে সে শক্তি পাইত এক্নপ নয়, তাহার" আবার শক্তি সঞ্চারের 
শক্তি প্রায় পুর্ণ মাত্রার লাভ হইত। যেমন উষ্ণ জলের মধ্যে শীতল জলপাত্র 
রাঁধিলে উহ] উষ্ণ হয়, এবং শেষোক্ত উঞ্ণ জলের মধো আবার শীতল জলপাত্র 
রাখিলে.তাহাও উদ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উষ্ণতা কষিয় যায়। সেইরূপ প্রহর 
ঘে শক্কি তাহা সঞ্চারিত ব্যন্তির পূর্ণ মাত্রায় লাভ হইল না, আবার সঞ্চারিত 
ব্যক্তি যাহাকে ষণ্চার করিলেন তাহারও ্রন্নপ সঞ্ধারকের পুর্ণ শক্তি, প্রাপ্তি * 
হইল না। এই গেল সাধারণ নিরম। কিন্তু এরূপ কধন কখন হইত যে, 


৮ 








ক তকে শি গার ও ফান 


সঞ্চারক অপেক্ষ! সব্গারিত ব্যক্তি অধিক শক্তিসন্পন্স হইতে, দে কখন, না 
যখন সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড় মাধক। 

' অধিকার সকলের সমান হয় না, আবার উদ্নতির নিমিত্ত চেষ্ট! সকলে 

' সমান করেন ন!। শাস্ত্রে আছে যে গৌর অবতারে, পাত্র মোটে সানডে তিন জন, 

(ফখজরখরাম রা রাস, পিথি মাহিতী ও মাধবী দাসী। অনধূপ, ইসি নবদীপ্র 
পুরুষোন্তম আচার্য, হাহাকে-পূর্ব একবার আমার পাঠকবর্গকে, গললমী বাস 
পুর্ব প্রশাম করিতে বলিয়াছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক ক্রমে 
জানিতে পারিবেন। পাত্র মানে এই যে, ইহারা শ্রীঃগৌরাঙ্গ-দ্ত স্থধা যত 
খানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোন তক্ত পারেন নাই! অতএব 
হাহার হৃদয়ে যত খানি এই ভক্তি কি প্রেম সুধা রস ধরে, তিনি সেইবপ 
অধিকারী । অধিকার সকলের সমান নয়, তাহা সকলে জানেন। কেন নয় 
তাহা বলিতে পারি না, তাহ! লইয়া! বিচার করিতে পারি মাত্র, তাহাও এ স্থলে 
করিব না। 

_ এই যে অধিকার। ইহার পরিবর্ধন করাকেই সাধন বলে। অতএব যেমন 
ককশি-বঠ কোন ব্যক্তি, সাধনার দ্বারা, স্থকঠ হইয়া, সুকঠ গায়ক হইতেও ভাল 
গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয্াও সাধনার দ্বারা এক জ! 
উচ্চ অধিকারী অপেক্ষা অধিক অধিকার অর্জন করিতে পারেন পথে চলি: 
সময় শ্রীগীরাঙ্গ কাহাকে কৃপা! করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন নাঁ, ইহ টক 
কারণ তাহা আমর! বলিতে পারি না। তবে যে তিনি বাছিয়া বাছিয়। লোক 
উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পথে কত লোক 
দেখিলেন, কত'দাধু দেখিলেন, কিন্তু রুপ। রদককেই করিলেন । রজকের দ্বারা 
কেবল যে ভাহার গ্রামবাসীগণকে কৃপা করিলেন তাহা নয়,সে খণ্ড ভক্তি 
তরঙ্গে ডূষিয়া গেল। 

দানীর সঙ্গে প্রভুর আর ছুই বার গোল হয়, শুনিতে পাই। একবার 

কোন দানী মূহুন্দকে বন্ধন করে। তাহার নিকট কপদর্ক না পাইয়া তাহার 

গাতের ছোড়া কম্বল কাড়িয়। লয়। তাহাতে দানীর কোন কার্যে আইল না, 

“যেহেতু দে কম্বলে কোন পদার্থ ছিল না। তখন দানী চতৃদ্দিক হইতে বঞ্চিত 
হুইয়া, মক্রোধে কম্বল ধানি ছয় খও করিয়া, ছয় জনের দানগবরূপ গ্রহণ করিল। . 





৮ ইত 


কিক প পরে সেই খেওয়ারির কর্তা টা দর্শন রি ধার শান 
শুনিল। ত. 








রি বেক নিট 
এ তর 
ইহার শু্ধে আর এক স্থানে প্র গার হইয়া উন্মত্ত হইয়া রত গমনে 

চপিয়াছেন, যাইতে হঠাৎ দাড়াইলেন। শুধু তাহা! নয়, প্রত্যাবর্তন করিলেন? 
প্রভু এ পর্যন্ত জ্রতগতিতে জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়াছেন, এখন প্রত্যাবর্তন 
কেন করেন ৭ ভক্তগনণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞান।ও করিতে 
পারিলেন না, কেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। প্রভু কিরিয়া 
আইলে তক্তগণ দেবিলেন যে বহু যাত্রীকে দানী বন্থবিধ যন্ত্রণা দিতেছে। 
প্র যে আইলেন, সেই কি হইল শ্রবণ করুন যথা চৈতন্য মঙ্গলেঃ_- 

প্রভৃকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়। 

ত্রা পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায় ॥ 

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্বজন । 

দেখি পাপিষ্ট দ্রানী ভাবে মনে মন ॥ 

এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে । 

এই নীলাচল টাদ জানিল অন্তরে ॥ 

এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী। 

প্রভথর'চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥ 

এই যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয়া প্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িষ্যায় 

প্রবেশ করিক্বাই প্রভু দেখেন যে রাজপথে গমন তাহার পক্ষে বড়ই অন্খকর 
হইতে লানিল। তিনি আপন মনে গমন করিবেন, ভক্তগ্রণ যে তাহার পাছে 
পাছে আসিতেছেন ইহাও তাহার ভাল লাগ্িতেছে না। এই নিমিত্ত ভক্তগণের 
উপর মহা বিরক্ত। আবার রাজপথে উঠিয়া দেখেন যে সৈন্যের কোলাহলে 
পথ চলিবার ফো নাই। গরজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌঁড়ের বাদসাহার যুদ্ধ 
হইতেছে'। রাজপথে মৈন্য হাতি ও ঘোড়ার কোলাহল। প্রতু বিরক্ত হইয়া 
বনে প্রবেশ করিলেন, করিয়। বনপথে চলিতে লাগিলেন - তবে করেন কি, 
ষেখানে যেখানে তী স্থান আছে, তাহা দর্শন করিবার জন্য রাজপথে আগমন 


্ 
॥ 


গ্ পরা তক্তগণের সহিত, না ৷ 


করেন। রন সমাধা হইলে আবার বনপখে গমন করেন। শব কষটক 
হইতেছেন-£নিজগণ। ঘদিও ভু নামিকায় তোজন করিবেন সংকাল্স করিয়া- 
ছেন, তবু নান প্রকারে উত্তগণ তাহাকে মাঝে মাঝে ভোজন করান। তাহাকে 
নানা প্রকারে.সেবা করেন। ইহা প্রভুর ভাল লাগে না। প্রত ভক্তগণ সম- 
ভিব্যাহারে হুবর্ণরেখা নদীর পরিস্কার জলে গান করিলেন। প্রভু চলিতেছেন, 
এমন সময় হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমরা কি আমার সঙ্গে যাইতেছ ? 
আমি একা) আমার সন্গী নাই। হয় তোমরা অগ্রে যাও, না হয় আমি. অগ্রে 
ঘাই। আমার সঙ্গে তোমরা যাইতে পারিবে না ।” 
ভক্গ্রণ প্রভুর এই চরিত্র দেখিয়া একটু হাম্য করিলেন। কিন্তু বড় 
চিন্তিতও হইলেন। এ আবার প্রভুর কি লীলা? তাহার অভিসন্ধিকি ৭ কে 
তাহা জিজ্ঞাসা করিবে? কে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কে বা তাহার 
আজ্ঞা পালন করে, অর্থাৎ কিন্ধপে তাহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া দিতে 
পারে? ভক্তগণ উত্তর দিতে পাঁরিলেন না। যুকুন্দ বলিলেন, «তবে প্রত 
আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম ।” প্রভু এই কথ! শুনিয়! মহা হর্ষিত 
হইয়া, হস্কার করিয়ী, শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে দৌড়িলেন, ভক্রগণ পাছে রহিলেন। 
প্রভু একটু দুরে গমন করিলে ভভ্গগণ তাহার পণ্চাৎ পশ্চাৎ দৌঁড়িলেন। 
তাহাদের মনের তাব কি তাহা অবশ; বুঝির/ছেন। তাহার! প্রভুকে দশ্্মি, 
দিবেন না, অলক্ষিতরূপে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে গমন করিবেন / 
এখন শ্রীগোরাঙ্গেন এই পনিঠুরতা" লইয়া একটু বিচার করিব। প্রভুর 
এই নিঠুরতা কেন? "ইহার উত্তর; তিনি নিজ-জন নিঠুর। তাহার মানে 
কি? মানে .আর কিছু নয়, তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিঠুরতা করেন, 
তাহার নিজ-জনের সহিত তত আত্মীয়তা বৃদ্ধি পায়। শ্রীতি কি কখন 
'আন্কাদ করিয়াছণ করিয়া থাক, তবে জানিবে যে যেখানে প্রকৃত প্রীতির 
সপ্টি হইয়াছে, সেখানে এক্সপ কন্দলন্ধপ ঝড়ে উহার নূল আরো! পরিবর্ধিত 
হয়্। একটী কখা মনে কর। স্বামী যদ্দি উদাসী হইয়া যায, আর স্ত্রীকে 
তাহার পশ্চা আসিতে দেখিয়া সেই স্বামী তাহাকে প্রহার করে, কি তাহাকে 
লুকাইয়া পলা্ন করে, তবে কি তাহার জ্ীর স্বামীর প্রতি ক্রোধ হয়? 
ন! আরে! প্রেম বাড়িত! খায়? ইহাও সেইব্বপ। 





টা . জঙেঙ্বরে গিবতাবে আবিষ্ট। 30 বত 
প্রত দৌঁড়ে (শের আইলেন। জলের শিবের স্থাস।: বহতর 
মন্দির সেখানে বিরাজমান জপেশখবর শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর । গ্রন্থ 
সন্ধ্যার সমর সেখানে উপস্থিত হইশেন। তখন কেবল আর্রিক আরজ 
হইয়াছে । শিবের পুজার মহা আয়োজন হইতেছে, এবং বহতর বাদ্য বাজি- 
তেছে। পুজার সমুদায় সজ্জা দেখিয়া প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তখন 
সবাইয়াই, কাহাকে কিছু না বলিয়া, দেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। প্রন্ুর ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত, পরে যাহা হইবার কথা তাহাই 
হইল । সকলে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, এমন কি, সকলের মনে বোধ 
হইল, শিব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন যথা চৈতন্য ভাগ্ববতেত_. 
করিতে আছেন নৃত্য জগত জীবন । 
পর্জত বিদরে হেন হস্কার গর্জন ॥ 
দেখি শিবদাস সবে হইল বিশ্মিত। 
সবেই বলেন শিব হইল বিদিত॥ 
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য | 
প্রভু নাচিছেন তিলার্ধেক নাই বাহ 1 
প্রহর বঙ্গে দৌড়ান সহজ কথ নয়। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িয়াছেন 
কিন্তু পারিবেন কেন? তাহাতে আবার অনাহার । তবু প্রন বড় অধিক 
অগ্রে আসিতে পারেন নাই। যেহেতু ভক্তগণ প্রাণ পণে প্রস্ভুর পশ্চাতে, 
দৌড়িা আসিগ্াছেন। প্রভূ যখন আপনি আনন্দে পাগল হইয়া! সকলকে 
আনন্দে পাপন করিরাছেন,-ঘখন শিব আসিয়াছেন ভাবিয়। লোকের মনের 
অবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে-তখন ভত্তগ্ণ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া বুঝিলেন প্রভুর নৃত্য, কি 
একটা কাণ্ড হইতেছে। তাহারা, আসিরী, প্রহর সহিত যে চুক্তি ছিল 
তাহা -অনাক্কাসে ভঙ্গ করিয়া, একেবারে তাহার সম্দুধে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন মূকুদ্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্তন আরত্ত করিলেন! এ পধ্যস্ত 
প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদ্যে বড় একটা খিল হুইতেছিল না। বলা 
বাহুল্য, শিবের গীত বাদ্যে ও শ্রীন্টফের গীত বাদ্যে বড় একট। মিল সস্তবে 
না। তবে শিবের সন্ধুধে। ঢাকের বাদ্যে নৃতা, তাহার তাগ মান বড় 
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রেমুনায় দ্বিভুজ মুরলীধর দর্শন । 


৭৪ 
প্রয়োজন ছিল না। তবু যখন 'মুকুন্দ কীর্তন আরম্ত করিলেন, তখন প্রভুর 
আনন্দ সর্ধান্গ শুদ্ধ হইল, ও নৃত্য আরও মধুর হইল। প্রভু ভক্তগণকে 
দেখিলেন; দেখিয়া আরও মুখী হইলেন। ভক্তগণ গাইতে লাগিলেন, 
আর গ্রহ তখন আপন প্রাণাধিক প্রি জন পাইয়া, আদরে ঘু'রিয়া দরিয়া, 
নৃত্য আরভ্ত করিলেন। ক্রমে গ্রড়ুকে ঘকলে শা করিলেন । তখন তিনি 
গুখে ভভগণকে প্রেযালিঙ্কন করিলেন। নিজ-জন সহ পু্র্কার 
সব কলহ দিটিয় গেল। প্রভু ক্রমে বামদহা পথে, পরে তমলুক অতিক্রম 
করিয়া, রেমুনাতে আইলেন! রেমুনা রাজপথের ধারে, গোপীনাথের 
স্থরন। ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিছ্ুজ মুর্রণীধন | প্রভু এই প্রথম ছিভুজ 
মু্রলীধর মু্তি আপনি দেখিলেন, ও ভ্ভগণকে দেখাইলেন। 
এ কথার তাৎপর্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই 
দ্বিহুজ মু্রলীধর ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার মানে এই ষে, 
তখন সকলে শ্রীকুষ্ষকে শঙ্-চক্র-গদা-পদ্থধারী চত্ভু্জরূপে ধ্যান 
কর্দিতেন:। এখন প্রভু শ্ীভগবানের মাধুর্য ভাব শিক্ষা দ্রিবার নিমিত্ত 
অবতীর্ণ । মাধুর্য ভজন_ এই যে, শ্রীতগবানকে নিজ-জন রূপে অর্থাৎ 
পতি পুত্র প্রুতি রূপে ভজন করা। সেই তগরবান যদ্দি চারি হস্ত সম্পন্ন 
(রহিলেন, তবে" াহাকে পতি কি পুত্র বলিতে জীবের সাহস হইবে কেন. 
মুখে বলিলে ত হইবে না? অন্তরে, একজন চারিহস্ত সম্বলিত, শঙ্খ-চক্র 
প্রভৃতিধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষ নির্ভয়ে পুত্র কি পতি কি 
সখা, বলিতে পারেন না? জুতরাং মাধুর্য ভজন করিবর অগ্রে শ্রীতগবানের 
ছুধানি হাত ফেলিয়! দিতে হয় । আর যে ছুখানি রহিল, তাহাতে এমন কোন 
বন্ধ দিতে হইবে যাহা মনোহর, ও মনুষ্য ব্যাবহার উপযোগী। অর্থাৎ 
প্রস্থ বৃন্দাবনের শ্রীনন্মনন্দনের ভজন! উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীননের 
নন্দন ত চতুতু্জ নহেন ? তাহা হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরুপে মাথায় বাধা 
বহাইবেন, কি ধশোদা! তাহাকে বন্ধন করিবেন £ শ্রীনন্দের নন্দন দিভুজ_ 
খর, আর প্রভু মাধুষ্য ভজনের নিমিত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। | 
অন্থুর ভক্তগণ অবশ্য প্রভুর এই ন্যায়সন্গত কখা বলিবা মাত্র গ্রহণ 





৮ 


রেমুনায় আনন্দ তরঙ্গ! ৭। 


করিলেন। কিন্ত ধাহারা বাহিরের লোক, তাহার! তর্ক উঠাইতে লাগিলেন 
তাহার্দের আপত্তি এই ঘে, যদি দ্বিভূজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বসন্ত হইলেন 
তবে প্রাচীন এন্ূপ মূষ্টি নাই কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে 
পারিতেন না। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বহুদিনের প্রাচীন মৃত্বি। 
আর তিনি দ্বিতুজ মুরলীধর। তাহাই প্রন তক্তগণ সন্বলিত, বন পথ 
ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন করিতে আইলেন। 
এই ঠাকুর উদ্ধব করুক বারাণষী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন, পরে 
তিনি রেমুনাতে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মেই কথা স্মরণ করিয়া 
প্উদ্ধব” "উদ্ধব বলিয়া! আর্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের অগ্রে আইলেন। 
আসিয়। প্রথমে, “উদ্ধবের ঠাকুর” বলিয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, মস্তক স্পর্শ 
করিয়।, শ্রীগেপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে প্রদক্ষিণ 
করিতে করিতে নৃত্য আরস্ত করিলেন। যথা চৈতন্য মঙ্গলে ₹- 
প্উদ্ধব” "উদ্ধব” বলি ডাকে আর্তনাদে ৷. 
প্রেমায় বিহ্রল প্রভু ভূমে গড়ি কান্দে॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। 
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারেবার॥ 
গোপীনাথের দাসগণ প্রহর রূপ গুণ দেখিয্বা বিম্মিত হইলেন, গ্র্থুর 
প্রেমতরঙ্গ দেখিয়! বিহ্রল হইলেন, তখন কে গোপীনাথ ইহা তাহাদের 
ভ্রম হইতে লাগিল। প্রস্থ নৃত্য করিতে করিতে গরোপীনাথকে প্রণাম 
করিলেন। . শ্রীগোপীনাথের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া অমনি খসিয়া 
প্রভুর মস্তকে পড়িল! প্রস্থ উহা মন্তরকে করিয়া আরও ক্ফৃপ্তির সহিত নৃত্য 
করিতে লানিলেন। আবার ভাবের তরঙ্গে নৃত্যে কিয়ৎকালের নিষিন্ত 
ক্ষান্ত দিয়া, ঠাকুরের আগ্রে দীড়াইয়া, করযোড়ে, এই ছুই গ্লোক পড়িয়া, 
গোপীনাধ্র স্তব করিলেন, যথাঃ 
'. ন্যঞ্চৎ কফোলিনমিদৎ সমুদ্চদ গ্রৎ 
.. তীর্যক, প্রকোষ্ট কিয়দ কৃত পানবক্ষাঃ। 
”.. আরুহ মণি বলয়ে মুরলী মুখস্য 
শোভাৎ বিভাবয়তি কামপি বামবাঞ ॥ 


৬ ক্ষীরচোর! গে।পীনাথ ও যাধবেক্র। 


আকু্টনাং কুল কফে|নি তলাদি বাঁধো৷ 
লব্ধ শ্ড়া মধু রিমআম্ৃত ধারৈব। 

আগ্লাবয়ন্‌ ক্ষিতিতলৎ মুরলীমুখস্য 
 লক্ষমীৎ বিলক্ষয়তি দক্ষিণ বাহ রেধ॥ ও 

ক্রমে লোক সমব্তে হইতে লাগিল । কিন্ত প্রস্থ নৃত্যে 
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে। র 
আকাশে পরশে হেন প্রেমার হিজোলে ॥- চে 
এইরূপে সমস্ত দিবা নৃত্য চলিল, পরে সন্ধ্যা হইল। ত্ট 
অনেক যন্ধ করিয়া প্রহুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রন বষিলেন,, ভা 
বমিয়া মনোমুধে ক্ৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, 
ঠাকুর, ইনি একবার তলের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাঁহ, 
নাম ক্ষীরচোর। গোপীনাথ হইয়াছে ।” ভক্তগণ ইহাতে যে 3 
শুনিতে চাহিলেন। প্রভ্‌ বলিতে লাগিলেন। শ্রীমাধবেন্্রপুরীর কথ! শরা 
পুর্বে বলিয়াছি। শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভুর গুরু, আর ঈখরপুরীর . 
মাধবেন্ত্পুরী। এই যাধবেন্দের নিকট শ্রীমক্ষৈত মন্ত্র গ্রহণ ক: 
শ্রীবিদ্যাপতি। চতিদাম ও বিমল যে রসের পদ সমজ্ঞ 
গিয়। ছিলেন, প্রত তাহা জীবন্ত করিলেন। সেইরূপ মাধবেন্রপুরী প্রেম 
ভক্তি ধর্মের বীজ রোপণ করিয়া যান, প্রতু তাহাই অস্কুরিত ও পরিশেষে 
ফলবান করেন। মীধবেন্্রপুরী ভারতবিখ্যাত, তীহার ন্যায় কষ প্রেমে 
প্রেমিক, প্রভুর পূর্বে কেহ কখন দেখেন নাই,গুনেন নাই । মাধবেক্ত্রপুরীর মেঘ 
দেখিলে কৃষ্ণ ক্কপ্ভি হইত, ও তিনি অচেতন হইতেন! তখনকার কালে সে 
অতি বড় কথা। অবশ্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠইলেন, তাহার 
নিকট মাধবেজপুরীর প্রেমের তুলন| হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রত 
তাহা বলিতেন না। "মাধবেত্্র” নাম করিতেই প্রত্তু বিহ্বল হইতেন। এই 
মাধবেন্্পুরী রেমুনার গোপীনাথের এখানে  আসিয়াছিলেন । গোপী 
নাখের এখানে বার খানি শ্রীরভোগ দেওয়া! হয়। এই বার ক্ষীর ভুবন 
বিখ্যাত । মাধবেন্দ্রের মনে ইচ্ছা! হইল যে এক বার এই ক্ষীর আস্কাদ 
করিয়া দেখিবেন। এ ক্ষীর কিরূপ, আর ইহা কেন তুবনবিখ্যাত। ভাবিলেন, 
















.যাধবে্তরপূরীর কাহিনী। ঃ ১, 


ইহার তথ্য জানিতে পারিলে তিনিও তাহার ঠাকুরকে রূপ ভোগ প্রস্তত 
করিয়। দ্বিবেন। মাধবেন্দ্রের মনে এই ইচ্ছা হইলে তিনি জাবার 
লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি মন্দিরের দুরে গমন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ভনে 
রাত্রি ষাপন করিতে লাগ্নিলেন। এদিকে পুজারী ভোগ দিয়া শয়ন, 
করিলেন। এমন সময্ধ তাহাকে. স্বপ্নে গ্রোপীনাথ বলিলেন, “এক 
ধানি ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে, তুমি উহা৷ লইয়া বাজারে 
মাধবেক্্পুরী নামক যে এক জন যয্ন্যাসী কীর্তন করিতে করিতে নিশি 

যাপন করিতেছেন, তাহাকে দেও।”. পুজারী যাইয়া মাধবেন্ত্রকে তল্লাম 
করিয়া তাহার আগ্রে ক্ষীর রাখিয়। প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গে সাঞ্রি| এই. 
ক্ষীর ধর, ঠাকুর তোমার নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়া রাধিয়াছিলেন।” 


সেই অবধি শ্বোপীনাথের নাম হইল, « ক্ষীরচোরা গোরীনাথ । 


ইহা বলিয়া প্রভু মাধবেন্দ্রের গুণ বলিতে লাগিলেন। এ সমস্ত কাহিনী 
তিনি প্রইঈশ্বরপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। মাধনেন্্রপুরী কিরূপ 
মানবলীলা! মন্বরণ করেন, প্রভু তাহা ঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ শ্রবণ করেন, 
এখন তাহাও বপিতে লাণিলেন। গোসাএ্ী মাধবেন্্র বৃক্ষতলবাসী, ঈশ্বর- 
পুরী তাহার নিকট । গ্রোসাঞীর অস্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, ঈশ্বর- 
পুরী সেবা করিতেছেন। ঈশ্বরপুরী গুরুর মল মূত্র কিছু মাত্র স্বণা না করিয়া! 
পরিষ্কার করিতেছেন । ঈশ্বরপুরী আহার নিজ্র! ত্যাগ করিয়া গুরুর সেবা) 
করিতেছেন। পুরী গোসাঞ্রী ইহাতে সন্ত,্ট হইয়া, ঈশ্বরপুরীকে তাহার 
সমুদায় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিলেন। তাই ঈশ্বরপুরীও এত শক্তিধর 
হইলেন যে, শ্রীগৌরাক্গ বাছিগ্া, যদিও ঈশবরপুতী ব্রাহ্মণ নহেন, কায়ছ, 
তৰু তাহারই নিকট মন্ত্র লইলেন। ৰ 


প্রভু পুরী গোসাঞ্ীর তিরোভাব কাহিনী শ্রনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট 
বলিতেছেন। প্রত খলিতেছেন, ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন, মাধবেক্্ 
প্কৃষণ” দ্কুষ” বলিয়। আর্তনাদ করিতেছেন। ক্রমেই তাহার কুষ-বিরহ 
বৃদ্ধি পাইতেছে, শেষে দেই বিরহ-বেগ একটি শেক রূপে তাহার শ্রীমুখ 
হইতে নিঃহত হইল। সে গ্লোকাট এই ৮. 


হি পর 


বি 


এক লিজ 


জা নিত 


৮ মাধবেছের অদ্ভুত তিরোতার-ও গরুর নৃত্য 1 


অয়ি দীনদ়াদ্রনাথ হে ষখুরানাধ কদাবলোক্যসে'।.. 
হৃদয় ত্বদলোক কাতরৎ দিত ত্রাম্যতি কি ক্ম্যহং॥ 
রাধানষ্টাবে পুরী গোমাঞী বলিতেছেন, “হে নাথ! 'তোমার দ্বীন.জনের 
ছে দয়া উদয় হয, হইয়া তোমার কোমল হুদয় দ্রবীদৃত হয়। হে-লাথ! 
হে প্রিত্ব! আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হুইয়৷ তোমাকে ইতি উতি 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হে মথুরানাথ | আমি কবে তোমায় দেখিব.?” 
এই গ্লোক পড়িতে পড়িতে পুরী গোসাএীর চক্ষু স্থির হইল। ঈশ্বরপুরী 
দেখেন যে পুরী গোসাএীকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছেন! 
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন যে, পুরী গোদাঞী এই গ্লোক পড়িতে পড়িতে 
অন্তর্ধান করিলেন। ইহা বলিয়া গ্লোকটি সিল আর-_আপনিও 
অমনি মুচ্ছিত হইয়া পক্ডিয়া গেলেন! 
ভক্তগণ দেখেন প্রভুর সমস্ত বাহেক্রিয়্ নিজ্জীব হইয়া গিয়াছে । তখন 
সকলে নানাবিধ সৎকার করিতে লাগিলেন। কিছুকান পরে প্রত 
নিশ্বাস ফেলিলেন, নয়ন মেলিলেন, পরে_ 
প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতি উতি ধায়। 
হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কানে গায়॥ 
“অসি দীন” “অয়ি দীন” বোলে বারে বার। 
কঠে না নিঃস্বরে বাণী বুকে অশ্রুধার ॥ 
“কম্প স্বেদ পুলকাশ্র সত বৈবর্ণ। 
নিরে্দ। বিষাদ; 'জাড্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ 
এই শ্লেকে উদ্বাড়িল প্রেমের কবাট । 
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ 
লোকের সংঘট দেখি প্রসুর বাহু হইল।-_চরিতামৃত 1 
এখন আপনি পবিত্র হইব বলিয়া মাধবেল্্র পুরীর কথা. একটু আলোচনা 
করিব। তাহার কেহ ছিল না, কিছু ছিল না। ভীহার আপনার বলিতে 
নিজ-জন কেহ ছিল না, এক কপর্দক সম্পন্তিও ছিল না। যখন রোগাক্রান্ত 
ভখন তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, ঈশ্বরপুরী তাহার সেবা করিতেছেন। 
তাহার এই অবস্থা! মনে করিলে কাহার না ছৎকম্প হইবে? কিন্ত ইহা 





মাধবেন্ স্গক্ধে কিছু আলোচনা । এ 


ত্বাহার বৌধ নাই। তাবে তাহার ছদয ব্যাডুল বটে, কিন্ত তাহার থে কেহ 
নাই, ক্ষিছু নাই, কি তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে পিস ছুঃখ, 
পাইতেছেন, গে নিমিষ্ক নহে। তবে কি নিমিভ ৫ না, কে দেখিতে 
পাইতেছেন না বলিয়া! আর কি করিতেছেন, না বলিতেছেন, “কৃষ্ণ তুমি 
বড় দয়াময়, দীন-জনের ছুংখ দর্শনে তোমার কোমল হাদয় দ্রব হয় 1» 

আচ্ছা, তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয়া! কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর 
করিতেছিলেন, তিমি কি শ্রীভগবানকে বিদ্রপ করিতেছিলেন? অবশ্ঠ 
তাহা কখন নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নি:সহায় বৃক্ষতলে পড়িয়া 
যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধোেও এমন কিছু ছিল যে, তাহাতে তাহার 
হৃদয় কৃষ্ধের গগ্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেক্্রপুবী বুদ্ধি, বিদ্যায়, 
সাধনে, অদ্ধিতীয়। নতুবা শ্রীঞ্জ দ্বৈত আচার্ধা সমস্ত ভারতবর্ধ খুজিয়া উহাকে 
আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেজ্্পুরীর, আমাদের ন্যায় 
সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশীলী হওয়া উচিত ছিল, তাহার 
বহুতর লোক অনুগত থাকিবে, রাজ! মহাঁরাজাগণ তাহার আজ্ঞানুস্তী 
হইবে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি .ইহার কিছুই পাইলেন না, 
তবে পাইলেন কি, না বোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটা জল পাত্র, ও একটা কৃপালু, 
শিষ্ের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদগদ হইয়া তাহার সমুদয় যন্ত্রণা 
ভুলিয়া মৃত্যুকালে বলিতেছেন যে, “হে দীনদয়ার্রড নাথ !” ইহার তৎপর্ধয 
কি? শুধু তাহাও নয়! তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, অকপটে 
সরলহদয়ে, শ্রীকফকে দীনদয়াদ্র্নাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, 
তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহত্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মহা 
সখের সময়ও তাহা বলিতে পার না। কেন? ইহার এক মাত্র এই উত্তর 
দত্তব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দাসী দ্বারা ষেল্ুখ, তাহা! অপেক্ষা 
অনেক গুণ অন্য জাতীয় নুখ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে 
রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই 
সিদ্ধান্ত হুইতেছে যে, শ্রীতগবান জীনম্ত সামগ্রী, ও তাহার তকতদণও 
এই “ভবের বাজারে ” সার্থক “বিকি. কিনি” অর্থাৎ বিক্রয় কয় কৃরিয়) 
থাকেন। 


রে ৫ এইযে আমি” 


আবার দেখুন, মাধবেন্্, ৭ হে দীনদস্াদর “নাথ! আঁমি তোমাকে ন1 
দেখিয়া ছুঃখ প।ইতেছি, * রা কান্দিতে কান্দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
সাষান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহ! বলে, যথা “আমার গা জলিতেচে 
প্উদরে যন্্রণ। হইতেছে/” কি “অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার , 
ইত্যাদি, ইহা একবারও বলিলেন না, ইহাতে শ্রীকৃষ* কি ক 
কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, স্ষ্টি প্রক্রিয়া! আপনি হয়, ফীধাৎ নিসর্ণই 
সমস্ত টি করিয়া থাকেন, শ্রীতগনান বলিয়া আর কোন পৃথক বন্ত নাই। 
জ্বানী লোকের এই কথায় আমার তত ছুঃখ নাই, যেহেতু তাহারা! ইহাও বলেন 
থে, হ্বভাবের ছট্টিতে জটিলতা নাই। যথা, স্বভাব যেমন অন্ভাব দিয়াছেন 
তেমনি অভাব দূর করিবার বস্ত, দিয়াছেন, যেমন পিপাসা দিয়।ছেন তেমনি 
জল দিয়াছেন, যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন তেমনি অন্প দিয়ান্ছেন। শিশুর 
জন্মিবার অগ্রে মাত স্তনে ছুগ্ধ সঞ্চয় করিয়! রাখেন | স্বতাবই যদি স্তর করিয়া 
থাকেন, আর সে স্প্টির ঘি ভুল না থাকে, তবে “আমি কখন মন্্িব না,” কি 
"কৃষ্ণ! দরশন দাও নতুবা প্রাণে মরিব” এ সমুনয্ধ ভাব তিনি কেল দিলেন? . 
আমি মরিব, অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া ঘাইব, জীবে ইহা ভাবিতে পারে 
না। স্বত বের স্ষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহা দ্বারা ইহাই প্রম।ণীকৃত 
হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে ন]। শ্রীভগ্নবানরূপ বস্ত না থ।কিতেন তবে 
দ্বভাৰ জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আদিতে দিত না। যদ্দি শ্রীকৃষ্ণকে 
পাইবার সন্তাবনা না থাকিত, তবে স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। 
স্বতাব লোভ দিবে, লোভের বন্ত, দিবে না, ইহা হইতে পারে না। ' 
এই বে মাংবেকরপুরী “কৃ ! দেখা দাও, গ্াণ যায়)” বলিতে বলিতে প্রাণ" 
ত্যাগ করিলেন, স্বভাবের স্থপ্টিতে ঘি ভূল ন1খাকে, তবে কৃষ্ণ তখন ক্কি 
করিলেন ? কৃষ্ণ কি করিলেন বলিতেছি। এমত অবস্থায় কৃ্চ কি করিবেন, 
তাহা সংমাররপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখি়াছেন।' ষখন গো-বৎম হঙ্বা 
রবে ডাকতে থাকে, তখন তাহার দূরবন্তী জননী সেই ডাক শুনিবা 
মাত্র হপ্ব। বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেক্ত্র কৃষ্ণ 
দর্শন দাও, প্রাণ যা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ “এই য়েআম্ি” 
বলিয়। তাহাকে দর্শন দিলেন! স্বভাব পরক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। 






“আাবপুরে দেবালয় দর্শন। . ৬১ 
ইহা যদি লা হয় তবে জমুদবায় শিথ্যা। যে স্থাব লইয়া নাস্তিক জনে গৌরব 
করেন, ষে শ্বভাবও মিথ্যা। তাহার কুড় ভুল 

প্রভু শান্ত হইলে, গোপীনাথের মেবকর্দণ প্রসাদ সেই বার খানা 
ক্ষীর আদিঙা! প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। প্রভু কিছু লইগেন, কিছু ফিরিয়া 
ধিলেন। প্রভু মহাপ্রধাদদ কখন উপেক্ষা করিতেন না। প্রত গোপ্দী- 
নাখের বিধ্যাত ক্ষীর সেবা! করিলেন । 
রেমুন। পরিত্যাঞ্গ করিয়া সকলে জাঁজপুর নগরে আসিবে ডা 
তখন বড়* সমৃদ্ধিপাণী স্থান। সে স্থানের এখান ' ঠা কিনার 
জাজপুর আবার বিরজা-দেবীর স্থান। ৩! ভাহাঁও নয়। এমন লং 
নাই যাহার মন্দির জাজপুরে ছিল না। যথা ভাগবুতে*_ 
জাজপুরে আছয়ে বতেক দেবঙ্থান। 
লক্ষ লক্ষ বসরেও লৈতে নারি নাম ॥ ৭ 
নেবালয় নাহি হেন নাহি মেই স্থান। 
কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রাম ॥ 
প্ররৃত কথা ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়, জাজপুরের থে 
অবস্থা,&সমত্ত ভারতবর্ষে এক কাশে সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ 
ভারতবধ অধিকার করিয়া এই সমুদ্রায় দেবালয় ভঙ্গ করিতে লাগিল, হাতে 
ভারতবর্ষ এক প্রকার দৈবালয়শৃন্য হইল। কিন্তু উড়িষ্যায় প্রতাপরুত্রের 
অধিকারে মুস্লষান প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং ভারতবর্মের 
শপুর্ধবকার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহুর সাক্ষী তখন উৎকল্‌ দেশ। জাজপুরে 
কাষেই বহতর ব্রাহ্মণের বাম, তাহারা দেবালয় লইয়া! জীবন ঘন করেন। 
জাজপুরের আর এক জম্পন্তি বৈতরবী, নদী যেই বৈতরদীনর দশাস্বমেধ ঘাটে 
প্রভু সগথে গান করিলেন। ন্বান করিয়া বরাহ দর্শন নিমিত গন কন্ধিলেন। 
সেখানে বহক্ষণ নৃত্য করিয়া প্র সমূদা্র দেবালয় দেখিতে চলিলেন । 
প্রহ বিরজা দেবীকে দর্শন করিলেন। সেখানে গোপী ভাবে অভিভূত হইয়া 
বদ্ধাপ্তণি হইয়া বিরজ! দেবীর নিকট শ্ীকষ্প্রেম ভিক্ষা করিলেন। সকগেই 
চরণ ইহাতে নাঙঈজিবেশিত করিধা একটা অপয়গ পদের কুটি করন ! 
(১১) 








থে, কেহ না কেহ প্রনুকে অবশ্য বাইকে! নি 
সকলে বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা বড় অজ্ঞান! 
এদ আমরা, ভিক্ষা কুরি,' ভিক্ষা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্রভু 
আমাদিগকে ফেলিয়া 'যাইবেন কেন £ যদি তিনি রক দুকাইয়া থাকেন, 
. তবে আমাদের কি মাধ্য যে তাহাকে তল্পাস করিয়া ধরিব ? মুখে যাই" বলুন, 
তিনি তক্তবৎসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে গারিবেন না।* 
এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে ভোজন করিয়া সেই স্থানে নিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন। পর দিধম প্রাতে প্রকৃতই প্র হঠাৎ আসিয়া উপস্টিত। 
সকলে হান্নাধন পাইয়া আনন্দে হরিধ্বমি করিয়া উঠিলেন।' গ্রভুর লুকাইবার 
আর কোন কারণ ছিল না। লোকসঙ্গে দেবদর্শনে সুখ নাই, তাই 
ভক্তগণকে ফেলিয়া একাকী মেই স্থানের দেবদেবী দর্শন করিতেস্থিলেন। 
এইন্ূপে প্রভু কটকে আদিলেন। কটক উড়িষ্যার রাজধানী, গ্রন্জীগরুদ্রের 
বাসস্থান। সেখানে দিবানিশি সৈম্ত কোলাহল হইতেছে । প্রভু লেক 
জঙ্গ ভয়ে বনপথেই গমন করিতেছেন, কেবল ধের্খানে দেবস্থান সেখননই 
রাজপথে আসিডেছেন।, কটকে আসিবার আর কোন কারণ. ছিল না, 
কটকে সান্সীগে[পালের স্থান। প্রত সাক্ষীগোপাল দর্শন, করিতে প্রতাপ 
কদ্ধের নগরে আসিলেন,' কিন্ত রাজ রাজকার্ধে বিবৃত, ইহার কিছুই জানিতে 
 পারিলেন না। এইপে প্রতাপরুদ্ধের ভবিষ্যৎ পসংত্রাভা” ভীহার ভবনের 
নিকট দিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলে! 
.. কটকের গিয়ে মহানদী বহিতেছে।” সেখানে প্রত রচুরদিইন নানা 
গোপাল দর্শনে গ্রমন করিলেন। সাক্ষীগোপাল, ঠা কি. প্রকার, না, 
্রীগরাঙ্গের মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন, ও একরূপ ভঙ্গী। 
কস্ততঃ ভন্তগণের বোধ হইতে লাগিল যেন ছুই জনেই এক বন্ব,কি এক. 
প্রকার বিশেষত যখন রানা ও গোপাল 











সাক্ষী গোগার মানি। ৮ 
্রীগৌরাদের পানে, চাহিয়া থাকিলেন, তখন অগাধ সনে উদ হই ষে 
হুই জনেই এক, কিনতু পৃথক হইয়া কা কছিতেছেন। পরত কথা, জীগৌরাজ 
বখন কৃকসু্তি দু্শনি করিতেন, তরথন' উহার গুখ দেখিনা এই বোধ হই 
যে, তিনি যেন কৌন, বসত বসত দেখিতেছেন, ও ভীহার সহিত সুর 
আলাপ করিতেছেন। তকগণ দেখিতেছেন যে, যেন ছুই জনে, গোপাল ও 
গৌরাঙ্গে, কথা হইতেছে। শ্রীচর্তাস্ততে এ সম্বন্ধে এইক্প বর্ণিত, আছে+- 

গোপালের আগে যবে প্র হয় স্থিতি। 
ভক্তগণ দেখে যেন ছই এক দুর্তি॥ 
ঈ,হে এক বর্ণ ছু'হে প্রকাণ্ড শরীব। 
ছু'হে বক্তাশ্বর ছু'হে স্বভাব গম্ভীর ॥ 
মহা তেজোময ছু'হে ক্ধমল নয়ন। 
হছাৰ ভারাবেশে ছু'হে শ্রীচন্ন বদন ॥ 
ছু'হে দেখি নিত্টাননদ প্রভু মহাবঙ্ষে। * 
ঠাবা ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ * 
ভক্তগণ কিবূপ দেখিলেন তাহ। চক্রোদয় নাটকে এইবূপে বর্ণিত আছে ।" 
গোপাল-- 
অধব হইতে বেণু ভূমিতে বাখিল। 
গৌবচন্ত্র সঙ্গে যেন কথা৷ আরম্িল ॥ 
গোপালের সহিত এখানে প্রভুব চুপে চুপে একপ আলাপ করিবার আর 
কৌন কারণ নাই । কটকেব মত জনাকীর্ণ শ্থানে প্রেমতরন্ধ উঠাইলে বড় 
বিষয ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই চুপে চুপে গোপালের সহিত 
যাক্ষাৎ কবিয়! প্রস্থ গণসহ চলিলেন। ক্রমে তুবনেখববে আমিলেন। 
ভুবনেখবেব যেবপ হৃন্দর মৃত্তি এবপ জগতে কোথায় নাই। গ্রীস 
ও বোম দেশের অনেক মুর্তি মনোহর বটে, কিন্ত ভুবনেশ্বরের দেবমুর্তির 
যে ভঙ্গী তাহা ইউবোপে কিপে অনুভূত হুইবে? মূর্তি প্রস্ত করিতে 
কারিগরি বাজীভ আরও কিছু চাই। সে আর কিছু নহে, প্রেম ভক্তির চর্চা। 
ঘেরূপ গায়ক প্রেমতক্তির চর্চা করিলে তাহার গীতে 'ছুবন মোহিত 
করিতে পারেন, সেইরূপ চিত্রকর তক্তিচর্চা করিলে তাঁহার কারিগরিতে 


ন্‌ 


৮৪ ভুবনেশর দূর্শনাস্ত্র ভাগী নদীর তীরে । 


, ভুবন মু করিতে পারেন। এখনকার অনেকে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন। 
যে মৃহতর্তে ভাহারা এই বিদা। শিক্ষার সঙ্গে শ্রীতগবানের মঙ্গ করিতে শিখেন, 
তখনই তাহারা প্রকৃত চিত্র করিতে শিক্ষা করেঈ। বিশাখা চিত্র রিয়া 
শরীরকে পাইস্াডিলেন। 

ভুবনেশ্বর শিবের স্থান, কাশী ন্যায় বিখ্যাত, এমন কি উহাকে শপ 


্রনথ শিবের বৈতুষ দেখিষা বড় হইলেন। শিবের অগ্রে নৃত্য 
করিলেন । 
যেচরণ রগে শিব বসন না জানে। 
হেন প্রতু নৃত্য করে শিবু বিদ্যমানে ॥-_ভাগবতে। 
শিবের প্রেমে প্রভু উন্মন্ত হইলেন &_ 
*. মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর । 
+ টলমল করে তবু নাহি রাহেখশ্ৰির | 
অকুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। 
পুলকে ভবল অঙ্গ পড়ে বার বার ॥ 
পরদিন প্রাতে বিশ্ব সরোবরে আবার স্গান করিয়া সকলে পথে চলিজেন। 
এইকূপে কমলপুরে আইলেন। তখন. সকলে ভাগী নদীতে স্নান করিয়া, 
কপোতেশবর শিব দর্শন করিতে চলিলেন, প্রভু নিত্যানন্দ গমন করিলেন ঈলা : 
স্বাটে রহিলেন। শ্রীনিত্যানপ্দের গৌর ব্যতীত অন্য কোন ঠাকুর দেখিতে বড় 
ও একটা স্পৃহা ছিলনা? তবে ঘেক্সন্য কোন ঠাকুর দর্শন করিতে যান 
ভাহী কেবল সাহার গৌর ঠাুরের অচগুরোধে । যে ষাহা হউক, সকলে 
কপোতের শিব দেখিতে চলিলেন,. তখন জগদানন ভাবিলেন থে অমনি 
& ছখোগে ভিক্ষ। করিয়া আনিবেন। তিনি ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষা 
ক্ষত্বিবেন,. বলিয়া যাইবার বেলা, দ্ড খানি শরীনিত্যানন্দের ছন্তে দিয়া, 
শ্রগৌরাঙ্গের সক্ষে চলিলেন। . 
নিতাই দণ্ড লা ভাগী নদীর তীরে বগিলেন। কাহিনীর 
কাছে নাই, কাষেই নিতাই ্রীগোরাঙ্গের দের সহিত কথ! কহিতে লাগিলেনা 
বলিতেছেন, " দ! ভোমার মত এক খানি দণ্ড আমারও ছিল; তাহা 


এপ 


গজ 


তুর দড-ভঙ্গ ও দাঙ্গা নদী ৮ 


ঞ 


াগ্গিযা ফেলিয়াছি। এখন তোমাক ভাঙ্গিতে পারলে আমার মনের * 
ছু'খ যায়। ভাল, দণ্ড! আমি ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন করি, সেই ঠাকুর 
তোমাকে বহন করেন, তোমার এত বড় শপর্দা কেন? এখনই তোমার খড় 
ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে । ঠাকুর আমার বংশী হাতে করিয। ভ্রিজগ্ৃত 
মোহিত করিতেন & মেই বংশী তুমি দৃও হইয়া তাহাকে বৃঙ্গতলধাসী 
কাঙ্গাল করিয়াছ। আঙ দণ্ড! তোমায় আমি দণ্ড দিব।” ফল থা 
শ্ীগৌরাঙগের মন্তয!মে তাহার ভক্তগণ ও নিজ জন বড় ব্যথা পাইন্মাছিলেন। 
তাহাদের নিকট তাহার সন্যাষের উপকরণ যত সামগ্রী সমুদায় বিষের 
ন্যায় বোধ হইত। কিন্তু তক্তগণ করেন কি, কিছু করিতে, এমন কি 
কিছু বলিতে পর্যন্ত সাহম পাইতেন না। এখন শ্রীনিত্ানন্দ দণডটাকে 
একা পাইয়াছেন, তাহাকে ছাড়িবেন কেন? প্রন্কৃতই তাহাকে তার্গিলেন, 
ভাঙ্কিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয়া জলে ভাসাইয়! দিলেন! 

জ্ঞানী লোকে বলেন যে 'দণ্ডটা বিধির প্রতিননূপ! শ্ীভগবান বিধির 
ভঙা নহেনঃ তিনি ভাহার বাহির, তাহ।ই শ্ীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ধর্ব শিক্ষা দিতে 
আসিযাছেন বিধি-ধশ্ ও প্রেম-ধর্খ্ব পরম্পর বিরোধী । দিতাই প্রেম 
ধের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী, তিনি প্রতুর্এই দণন্ধপ ভণ্ডামি রাধিতে 
দিবেন কেন? তাই দণ্ড গাছটা ভাঙ্গিরা ফেলিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিতাই 
বদিয়! রহিলেন, মনে মনে সাহস বাদ্িতে লাগিলেন যে প্রভু বদি দও ভাগ! 
লইয়া ক্রোধ করেন, তবে গ্রড়র সহিত ঝগড়া করিবেন। 

ষেই হইতে ভাখী নদীর নাম হইল ঘৃ্ড ভাঙ্গা নদী! 


৭ পপ পাপন 


তৃতীয় অধ্যায়।, রঃ 
শাম নাগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেলায়ে। 
চাহিছে আমার গানে হানিয়ে হালিয়ে ॥-চৈতন্যমঙ্গর গীত | 
গড কগোতেশ্বর দেখিয়া আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার যে 
বড ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইলেন না, তিনি যে ইহার কিছু অবগত আছেন . 
ভাহাও ভল্ঞগণ জানিতে গারিলেন না। প্রভূ আপন মনে চলিলেন। ভক্কগণ 
গণ্চাতে চলিলেন। কমলপুৰ ছাড়িইয়াই গ্রহ মনিরের চুড়া দেখিতে 
পাইলেন। চূড়া দেখিয়া প্রভু যেন.চেতন, পাইলেন দিক 
কি?" ভন্তগ্রন বলিজেন,_“্রীমন্দিরেণ চূড়।!” | 
তখন নানা ভাবে প্রন্ুর শরীর তরক্ায়মান হইল। ক্রমে সেই 
জমুদান্ধ ভাব. অন্ধে লুকাইবার ছ্ান না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতে 
লাগিল। 
অকথ্য অন্ত প্রভু করেন হস্কার। 
বিশাল 'গর্জনে কম্প ঘর্ব দেহ ভার । মা 
_ প্রসাদের দিকেপ্রতু চাহিতে চাহিতে। 
চলিলেন প্রভু শ্লোক গড়িতে ক ॥ 
সে শ্নোকটা এই__ 
_ প্রাসাদাগ্রে নিবসতি, পুরঃ ম্মেরবক্ত রবিন্দো। 
.. মাখালোক্য মিতহুবদনো বাণগোগালমু্ি। ৃ 
প্রভু খন প্রাসাপাগ্র দর্শন করিলেন, তখন স্মিত হইলেন। নুর 
মন তধন দাস্য ভাবে নীলাচলচন্তরে নিখিষ্ট হইয়াছে। শ্তীরফের স্থান ” 
রৃঙ্দাবন। তখন তাঁহার স্থান নীলাচল হইয়াছে। শ্রী নীলাচলচন্্ের 
মন্দিরে অবস্থিত. করেন। শ্রীনতন্িরের ঢুঁড়া বহু দিন পরে, বহু কষ্টের পরে, 
বত সাধনের পরে প্র দর্শন করিলেন। এ চুড়টী কি, না মন্দিরের. 
সাঙ্গী। মন্দির কিনা উজির না ই যায় 
চর « অহা পি নিক লাগিলেন। দেখেন যে বালক. বনমানী 


বি 


বালগোপাল দরে গর ভাব ৬ 


রসাদাগ্রে কাড়াইয়, পিয়া হণার্িরা তাহাকে আছ্বান করিভেছেন। যেন. 
বলিতেছেন, “এই দেখ তুমিও ঘেমন আমাতে মিলিতে ব্যস্ত, আমিও 
তেমনি "তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে দড়াইয়া আছি।” রি 

শ্রীমশিরের চড়ার উপরে বাল্রগোপাল ব্রিভ্দ হইয়া জীড়াইস্া 
“তাহার গলে বনমালা, মাথায় মধুরপুচ্ছচূড়া, সর্কাজ কুস্থমমালা ঘজ্িত, 
বাম হস্তে মুরলী। শ্রগৌরাঙ্গ ভনগণ সঙ্গে দাড়াইয়া দেখিতেছেদ, আর : 
বনমালী হাসিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বার! প্রভুকে ডাকিতেছেন। হেভক্ত! 
এই চিত্রটা হৃদয়ঙ্ধম কর। .্ীনিমাই এই 'যে বালগ্োপাল দর্শন: করিলেন 
ইহা তিনি শ্রীভগবান বলিয়া দেখিলেন, তাহা নয়। তিনি ভক্ত কূপ ধরিয়া, 
তক্কের কর্তব্যাকর্তব্য, লাভালাভ, এবং ন্থখান্থখ কি, তাহ। জীবগ্ণণকে 
দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যে টুকু ভক্তির বলে গোপাল দর্শন করিলেন, , 
তোম।র যদি মেই্‌ টুকু ভক্তি হত, তবে তোমাকেও বালগোপাল হণসিস্বা 
হাসিয়া পরন্ূপ ডাকিবেন। প্রত “প্রসাদাগ্রেশ এই প্লোকটা বালগোপাল 
দশন মাত্রে রচনা করিলেন। অর্দটা বলিলেন, আর অর্থটী বলিতে গেলেন, 
পারিলেন না। অমনি মুগ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন] সুতরাং এই 
শ্লোকটার অন্ত অর্ধ কি তাহা আর জীবে জানিতে পারিল না। 

প্রহথও অধিকক্ষণ মৃচ্ছিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ এত 
হইয়াছে যে হৃদয়ে না ধরিয়া উলিয়া উঠিল। আনন্দ উথলিয্বা উঠিতে 
থাকিলে, যত-ঙ্ষণ পথ পায় ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে। কিন্তু. 
সে আনন্দের তুরস্কের যখন গতিরোধ, হয়, তখনি যুম্ছা! উপস্থিত হয়। ,. 
প্রভুর আনন্দ-তর্গ এত হইম্বাছে, যে উহার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি 
মু্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।. কিন্তু বালগোপাল ডাকিতেছেন, সুচ্ছাতে. 
ষে ভাবক্ষে একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই, সুতরাং ুচ্ছাড়ে প্রভুকে 
অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাষ্তরিতে পারিতেছে না।. তিনি অল্প চেতনা পাইভেই 
আবার, ভ্রমন দিকে গমনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত চেষ্টা মাত্র। 
যাইতেছেন, আবার ধুলায় পড়িতেছেন। প্রভু ঘখন অক্প চেতন পাই 
উঠিতেছেন/ তখন অন্ত গোপাল ধড়াইয়া আছেন কি না তাহাই 
দানার নিশি শরমাদাগ্রে হা মা চ7 নি 


৮ | চৈতন্ত মঙ্গলের বর্ণনা । 


আছেন, আর প্রত চেঁচাইয়া বলিতেছেন, “দেখ ! & দেখ ₹ক-বর্ণ শি! 
আহা মরি কি হ্রপর নীলমণিকান্তি ই কি“হুন্দর মুখ! কি হুর হাষ্য 
তোমরা দেখছ না? দেখ আমাকে অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিতেছেন। এ 
দেখ আমার পানে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন।” কখন বা প্রত ইহাতে 
ছাড়িতেছেন না। নিতাইয়ের হাত ধরিতেছেন, হাত ধরিয়া দেখাইয়া 
বলিতেছেন, "উ দেখ ! দেখিতেছ না?” নিতাই করেন কি, বলিতেছেন, * হু 
দেধিতেছি।” আবার প্রভু, “এলেম, এলেম । দাড়াও! দাড়াও! আমাকে 
ফেলে যেও ন1।- আমি মূহুর্তের মধ্যে আসিতেছি, বলিয়া দৌড়িতেছেন। 
আবার মুচ্ছিত হইয়! পড়িতেছেন। এই স্থানের চৈভতত মঙ্গলের অপরূপ 


বর্ণনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব। যথা 
স্নান সমাপিয়। প্রভূ চলি যায় পথে । 
জগন্নাথ মন্দির দেখিল আচম্থিতে ॥ 
অভিন্ন খঞ্জন এক বালকের ঠাম। 
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥ 
ভূমেক্ে পড়িল প্রভু নাহিক সমন্িত। 
নিঃশবে রহিল ধেন ছাড়িল জীবিত ॥ 
তা দেখিয়া সব জন মুচ্ছিত অন্তর । 
*প্রতু” প্রভূ" বলি ডাকে না দেয় উত্তর। 
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বরে | 
পুজকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বলে ॥ 
দেখিয়া সকল জন বৈল পুনর্বার। 
মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার |" 
তা সভারে মহাপ্রভু পৃছয়ে বচন। 

- শ্দেউল উপরে কিছু না দেখ নয়ন? 
নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল।  * 

_ ট্রিলোকা মোহন এক হুন্দর ছাওয়াল ॥ 

কিছু ন! দেখি! তারা কহয়ে, শদেখিল* 
পুনঃ মোহ যায় গ্রছে, আশঙ্কা বাঁড়িল॥ 


চি 


- আঠার লালায় উপনীত। ৪ 
শথে যত দেখে স্বকৃতি নাগণ । 
তার! বলে এইত মাক্ষাত নারারণ ॥ 
 স্তুর্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগ্ণ। 
আনন্দ ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥ 
অবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে । 
প্রহর তিনেতে আমি হইল প্রবেশে ॥-চৈতন্ত ভাগবত। : 


এইব্ূপ লীলা ' করিতে করিতে প্র মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। সে. 
ক্ষি$ নেহময় মনোহর মুপ্তি সহজ অবস্থায় দেখিলে লোকের জগৎ সুখময় 
বোধ হয়। এখন সেই বদন নানা ভাবে, নানা বূপ মৌর্য, গরিশোভিত 
হইয়াছে। যেমন দ্বাদশ বর্ষায়া বালার মনে আবেগ হইলে ঠেট অপ অল্প 
কাপিতে থাকে, প্রভর- মেইরূপ ক্ুচিন্ণ হিস্ুরঞ্জিত ঠোট ক্স অল্প 
কাপিতেছে, ছুই প্রচক্ষু লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে দুটা: 
কাক্ুপ্য রসের সরোবর । প্রভুর গণিত সুবর্ণ অঙ্গ খন ধুলায় ধূমরিত হইতেছে, 
তখন এক রূপ শোভা হইতেছে। আবার- একটু পরেই নয়ন জলে অয়ন্ত 
অন্্ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল গগোরবর্ণ প্রকাণ পাইতেছে। 'প্রভুর সুবেলিত .. 
অঙ্গে অস্থি আছে. বলিয়া বোধ হইত না। প্রত্থুর নবীন বয়স সত্য, কিন্ত 
ঘত বস তাহা অথেক্ষাও তাহাকে অলপ ব্যস্ক বোধ হইত। যেহেছু বস 
বৃদ্ধির সহিত প্রতথর ইন্জিরগণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রত, পূর্বেও বালকের . 
মুখ, গতি, ও ভঙ্গি, এখনও তাই। পথের লোকে কাযেই ভাবিতেছে যে; ইনি 
যে্রীজগনাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন, ইনিইত কিশোর নারায়ণ, ইনিত 
কখন মঙ্ছত্য নহেন। : প্রভু চলিয়াছেন কি্ূপে থা ৮... .... 

ও হাসে কান্দে নাচে থায় হুৎকার গর্জন । 

5.5 ভিন ক্রোশ পথে হইল সহস্র যোজন ॥_-চরিভামৃত 2 

 কমলপুর ' হইতে কাকের ভিন ক্রোশ, কিন্ত এইট্ুক পথ আসিতে ছুই 
প্রহর: বেল! হইল। পরে পুরীর মীমায় আঠার নালা পর্ন্ত প্রন আইলেন, 
মেখানে আমিকাই যযুদায় ভাব সঙ্রণ 7 করিয়া ভিহবরা 
ই বসিলেন। রঃ ৮ 


এর্ল 0 হি 








১০ ও ".. জগনাথ দর্শনের পরামর্শ । 


ভজগণ যখন পথে আমিতেছেন, তখন আপনার আপনারা কথা 

বঙ্গিতেছেন। তাহারা ঘত জগকাথের নিকট 'আসিতেছেন, ততই ভাঁধিতেছেন 
ষে ঠাকুর দর্শন কিরূপে হইবে? শ্রীজগন্নাথ রাজরাজেশ্বর। যেমন প্রতাপরুদ্র 
. কটকের রাজা, তেমনি শ্রীজগন্নাথ পুরীধামের রাজা। ভীহাকে ইচ্ছা! 
কহ দর্শন করা যায় না। যথা চক্ত্রোদয় নাটকে 

নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ দরশন। 

পরিচারক বিনা নাহি পায় অন্য জন ॥ 

তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব। 

তা সভার দর্শন অত্যন্ত ছুলতি ॥ 

রাজার মনুষা ঘি করয়ে সহায়। 

তবে সে ক্ুলভ হয় জগন্জাথ রায় ॥ | 

ভন্তগণ ভাবিতেছেন যে তাহাদের দর্শন কিন্ধগে হইবে। ভীহীরা পর- 

দেশী, কাহার সহিত পরিচয় নাই। «রাজার লোক, কি জগন্নাথের সেবক- 
গণ তাহাদিগকে কেন সহায়তা করিবেন তবে তাদের একটা ভরসা 
ছিল। শ্ররীবাহুদেব সার্বভৌম, নীলাচলে আছেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 
তিনি সহায়তা করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শর্ন করাইতে পারেম, কারণ এক 
প্রকারে তিনিই পুরীর রাজা, অর্থাৎ সমন্ত উ্ভিষ্যাবাসীই উহাকে. 
রাজার নীচে, সর্ন্যাপেক্ষা সম্মান করিতেন। কিন্তু তিনি বড় লোক, ভুবন- 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক, রাজার মন্ত্রী হইতেও অধিকতর পুজ্য। রাজা যন্ব 
করিয়া তাহাকে রাখিযছেন, রাজা" তীহার আজ্ত।ব্হ, তিনি কেন তাহাদের 
ব্যায় উদাসীনদিগকে সহায়তা করিবেন? এই জমুদায় কথার মধ্যে 
মুহুন্দ বলিলেন যে, শ্ীগোগীনাথ আচার্ধট, সার্ধভৌমের 'ভগিনীপতি, 
নীলাচলে আছেন। : ইনি প্রভুর ভক্ত। ইনি অবশ্য সহায়তা করিবেন। 
আর ইনি সার্কতৌমের ভগিনীপতি বলিয়া ইনি সহায়তা করিতে সক্ষম 
হইবেন। অতগএব এই গোপীনাথের ঘরসাকে .ব্রধান করিয়া ভক্তগণ 
নীলাচলে যাইতেছেন। ভহাদের মা বন্ত হা তখন আবার 
তাহা ভূলিয়াছেন। 87১86. 
অবশ্য দস কিছুই দাদ না। আ। থা কে. 


8.5 





ৃ (ও কোথায়? ২ 
বলিবে? নিই বা এ কথা মনে স্থান দিবেন কেন? এখন আঠারো 
নালায় আসি। প্র সমুদয় ভাব সম্বরণ রি বষিলেন, বৃষিয়া ভজগণের . 
প্রতি চাহিলেন। 

শ্রীনিত্যানন্দকে বলিতেছেন, মাইরি বু ও কোথায়? 
নিত্যানস্ব বরাবর ভাবিতেছেন যে, দণ্ড তাঙ্গার দণ্ড হতে তিনি 
এড়াইয়াছেন। এখন প্রহথ কর্তৃক দণ্ডের অনুসন্ধান দেখিয়া তাহার মুখ, 
শুধাইনা গেল। কিন্ত প্রত এখন নীগাচলে আ [মিরাছেন, আর কি করিবেন ?" 
তাহার পরে, সন্ধ্যা অবধি প্রচ বরাবর ভক্তদিগের যাহাতে দুঃখ হয় 
তাহা বিবেচনা না করিয়া। আপনার ইচ্ছামত কার্য করিয়াছেন। 
শ্রীনিতাইয়ের মনে সে রাগও আছে। একবার এই দণ্ড ভঙ্গ লইয়া! প্রভুর 
সহিত কোন্দল করিবেন সে দংকল পূর্বেও "করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্ত 
প্রভুর মন্ুখে ষাহম অধিকক্ষণ থাকিল না। নিতাই উত্তর করিতে না 
পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। 
নিতাই যদি প্রস্তর কথায় উত্তর না দিয়া মস্তক হেট করিষেন, তধন 
প্রস্থ যেন কৌতুহলী হইয়। অন্যান্য ভক্তগণের মুখপানে চাহিলেন। 
জননানন্দ প্রভুর দ্ড বহিষ্কেন। তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণের 'দারী, সুতরাং 
তাহার কথ! কহিতে হইল। তিনি প্রতূকে বলিলেন, “আমাদের, পানে 
চাহেন কেন? শ্রীপাদ্কে জিজ্ঞাসা করুন।” ইহাতে প্রভ, জগদানন্দকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে দণ্ড কোথায়? তোমাদের কাছেওত দেখছি না?” 
জগদাননদ বলিলেন, “তাহা তিন খণ্ড হইয়া গিম্বাছে।” তখন প্রত, একটু. 
হাসিয়া শ্রীনিত্যাননের পানে চাহিধা বলিলেন, “দও ভ্ভানিলে কেন 
পথে কি কাহারও সহিত'মারামারি করেছিলে ?" শ্ীনিত্য।নন্দ তখন বলিলেন, 
“তাহা দয়্। তুমি যুচ্ছিত হইয়। পড়িঘাছিলে। আমার হাতে দণ্ড ছিপ, 
তোমাকে ধন্ধিতে গেলেম, আর দুইজনের ভরে উহা ভাঙ্িয়া গেল 
জগদান বলিলেন, “শ্ীপাদ উচিত বাক। বলুন, প্রতুকে বঞ্চনা করিয়া 
লাতইবা কি, অব্যাহতিইবা কোথা ? আমার দিকট দও ন্যপ্থ ছিল, আমার 
এই বেলা স্পষ্ট করিয়' বলাই ভাল। প্র ্ীপাদ কি ভাবি আপনার 
দত তাষিযা | জলে ভাদাইম দিছেন ১ 


কয 





ৃ লোগত স্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই বলিণেন, তা 

ইচ্ছা করে. ভেক্গেছি। এক খানা বাশ বইত নয় ধর 
মাত্র তাহা কর।” 

*. প্রস্থুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই আবার ভগ্ন পাইলেন, ভক্তগণও 
একটু চিন্তিত হইলেন। প্রন্থও একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, “সন্ন্যাসী 
দণ্ড সমস্ত দেবতার বাস, তাহা তুমি জান? তুমি নি দণ্ডকে বল 
কিনা এক খানা বাশ ?”.. 

এখন প্রত পকে নিজইয়ের নিকট এ দণ্ডগী এক ধানা কাশ 

বই লয়। নয়। প্রেম অভ ভবে আবার সন্যাসের কি অন্ত নিয়মের প্রয়োজন 
কিন ব্রজের গোপীগণের মধ্যে কে কবে কৰে দণ্ড ধরিয়া ছিলেন ? কিন্তু 
নিতাই গ্কাতুর উত্তরে আর বাড়াবাড়ি করিলেন না। একটা বড় মর 
উত্তর দিলেন। বলিলেন, "ভান, তোমার বাশে তোমার সমুদয় দেবগণ 
বাম করেন। তুমি বুঝি এখন তাহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া রেড়াইবে ? 
তুমি অবশ্য সুই পার, আমরা তাহা কিরূপে সহিতে পারি % 

' গ্রভূর এঁ কথায় ক্রোধ গেল না। তবে ভক্তগণ যেরূপ মনে ভাঃ 
পাইয়াছিলেন যে দণ্ড ভন্ত হওয়াতে প্রন বড়ই রাগ করিবেন? প্রভু তেমন 
কিছু ক্রোধ কনিলেন না। গ্রচথু বড়ই ক্রোধ করিবেন এরূপ ভাবিবার 
কারণ ছিল। গর কাহাকেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন না কেহ ভঙ্গ 
করিলে ভারি শাসন করিতেন । আগনিত কোন “নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না, 
সে. নিশ্চিত! দও ধারণ অন্্যাসের নিয়ম, গুরু, এই দও দিয়াছেন। - 
পরই দও ভন্ব হইলে আবার গুরুর কাছে গমন করিয়া আর এক খানি 
দও..লইডে হইবে. কিন্ত তিনিই বা কোথা, সাহার গুরু কেশব. 

ছায়তীই ব। কোথা। বদি গরু সঙগাসের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন 
যেও ভাঙ্গার সঙ্গে ২ আমার ধর নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি হুতাশনে ' 
আগ ত্যাগ করিব, হাহা বলিজেও পারিভেন | দুত্রাং,দও ভঙ্গ করা, 


সিনে 





সেই. ভি ভগ্ণ বে হা পাছে ছু দি কা 
করেন, কিন্তু তাহা কিছু করিলেন না।. যে টুকু ক্রোধ করিলেন সেও 
তত মনোগত নয়, কেবল তক্তশপকে শান করিবার নিমিতত। 

গ্রন্থ বশিতেছেন, ' তোমরা আমার সর্ে আসিয়া খুর উপকার 
করিলে! ঘবে এক দণ্ড মাত্র.আমার মন্বল ছিল তাহাও অন্য শ্রীকের 
কপার তঙ্গ হইস। এখন আমার নিবেদন, শ্রবণ.কর।- আমার সহিত ও 
আর তোমরা যাইতে গারিবে না। হয় তোমরা আগে যাও, যাই 


৬ 


জগম্মাথ দর্শন কর, নতুবা আমি আগে য। ই” রি 
মুক্দ বলিলেন, “তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমরা পরে সাইব 1”. 
প্র বলিলেন, “তাই ভাল, আমার পণ্চাৎ আংসিও” ইহাই বলিয়া ভু 
ছুটিলেন। গ্রস্ত কথা এই বে, প্রভুর মনের ইচ্ছা তিনি একা যাইবেন, 
একা মন্দিরে, প্রবেশ. করিবেন; একা জগন্লাখের সহিত সাক্ষা$ করিবেন। 
'কেন এনূপ ইচ্ছা করিলেন তাহা পরের ঘটনা তনিলে রি পারিবেনী। 
তাই দও ভাঙ্গর ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন। ক্রোধ উপলক্ষ করিয়া 
ভভগণকে পণ্ছাৎ রাখিয়া, একা মন্দির সুখে তীরের ন্যায় ছুটিপেন। 
এখন উপরের কথা একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ জমস্ত পথে ভাবিতে 
ভ/বিতে আসিতেছেন যে, প্রকে লইয়া তাঁহারা কিরাপে মন্দিরে প্রবেশ 
ও ঠাকুর দর্শন করিবেন। : এখন সেই ঠাহুর একা চলিলেন, চলিলেন 
একেৰারে অচেতন হইয়!। প্রন্থ কিকোন-বিপদে পড়িবেন ? জগন্সাথের . 
ছার সেবকগণ রক্ষা করিতেছে।" তাহাদের অতিক্রম' করিয়া, ফাইবার 
থে! নাই।. তাহারা কাহাকেও যাইতে দেয় না। প্রস্থ পা জানি জানি 
কি লীলা করেন! আবার প্রনুর, সঙ্গে গেলেও তাহারা হয়ত কিছু 
সহায়তা করিতে গারিতেন, কি হা জা সে ঘইতে পারিবেন না।) ! 






বু. রা পনের মুখে। 
. ভাহার পরে গ্রন্থ বিদ্যুৎ গতির ন্যায় গমন কাল, আহার ১ 
 ্াইতে পারে না। ইচ্ছা করিলেও ভীহার সহিত ঘাইতে পারিবেন না, 
ডাহা জাঙ্সন। এই চিন্তায় মগ্র হইয়া তক্তগণ, রথ নরনের ার্পন হইলে, 
উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিশেন। তাহারা ক্রমে মন্দিরের ফিংহ ধারে 
আসিয়া প'হছিলেন। ডুহারা শ্ীজগন্গাথ দেবের মন্দিরে কসাসিয়াছেন 
তাহা তীহাদের মনে নাই) মন্দির দর্শন করিষা প্রণাম কগিতেও ভুলিয়া 
গিয়াছেন। সিংহ দ্বারে আসিয়া, প্রভুকে অনুসন্ধান, করিতে লাঁগিলেন। 
তাঁহারা দ্বাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, " ওগো! তোমরা একজন নবীন 
জন্ামীকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছ? তাহার গার ছেড়া কাথা, প্রকাও 
শরীর, বর্ণ কাচা মোণার মত; আর প্রেমে তাহাকে পাগলের মত করিয়াছে” 
উহার জিদ্ভাস। করিলে উপস্থিত মকলেই বলিয়া! উঠিলেন, “দেখিয়াছি! 
দেখিয়াছি! সে বড় অদ্ভুত কথা।” এ 
_ এখন প্রন্থুর কাহিনী শ্রবণ কঁছিন। তিনি আঠার নীলায়. তক্তগণের 
নিকট বিদায় লইবা মাত্র, 
মন্ত্ু সিংহগতি জিনি চলিল তুর । 
প্রবিষ্ট হইল অসি পুরীর ভিতর|--তাগবত। 
যাহার। দ্বার রক্ষণ করিতেছিলেন তাহারা নিবারণ করিতে পারি 
গা! কারণ নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলেন না। পুরীর মধ্যে প্রন 
বেশ করিপে তাহারা জানিতে পাইলেন, ও তখন, "্মার” “মার” 
রিয়া পশ্চাতে দৌড়িলেন। মনে, ভেবে দেখুন ষ্বেন মহারাজ প্রতাপ 
'র রাজসিংহামনে বসিয়া 'আছেন। বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে। 
[জার নিকটে গমন করে মক্ষিকার পর্যাস্ত সাধা নাই। বহুতর লোকে . 
ধাণে না মরিলে রাজার নিকট যাইবার বো নাই। এই অবস্থায় যদি 
কোন একজন দৌড়িঘা, বিনা. অনুমতিতে, রাজার নিকট আপন বলে যাইতে 
থাকে, তষে রাজসভায় ও দ্বারীগণের মধ্যে কি ভাবের উদয় হয়? কে 
"কে" “মার” *ধরঃ” এই শব্দ চারি দিকে হইতে উঠে। আর.মেই লোকের 
গশ্চাৎ তাহাকে ধরিতে -সকলে ধাবমান হয়। প্রীমন্দিরেও তাহাই হইল। 
প্র একেবারে শ্া্াথের» সম বাই উপান্থিত! 


থা ৪ র ১ বর 










পর, দেখিলেন জগরাধ জিংহাষনে “বসিয়া। ্্ু ভাবিলেন তাহার 
ছদয়ে প্রবেশ করিবেন, কি জগন্াথকে হুদয়ে পুরিবেন। এই গাঢ় আলিঞজন 
করিবার নিমিত্ত প্র জগন্নাথকে ধরিতে চলিলেন। ধরিতে গিয়! লক্ষ দিতে 
হইল। লক্ফ দিলেন, জগন্নাথ স্পর্শ করিলেন, অম্‌নি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন!. 
এই সমস্ত জগগগ্নাখের সেবকগণ, ধাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং 
ধাহারা প্রতুর্ পাছে পাছে দৌড়িক়া আজিলেন, সকলে দেখিলেন, কিন্তু 
কেহ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাদুর মতে, প্রধমত» প্রত আপন 
জোরে মশিরে প্রবেশ করিলেন, ঘে তাহার এক অপরাধ । কিন্তু “তাহা! 
অপেক্ষা তাহার কোটি গুণ অপরাধ হইল, শ্ীজগন্নাথকে স্পর্শ করা। মহারাজ 
প্রতাপ কুদ্রকে যদি কেহ এইরূপ বিনা অনুমতিতে, তাহার রক্ষকগণকে 
অতিক্রম করিয়া; মস্তকে যষ্টি আত্বাত করে, তবে সেই সাহসিক ব্যক্তির, 
রক্ষক ও সভাসদগ্রের মতে যেরাপ অপরাধ হয়, জগক্লাধসেবকগণের অতে, 
প্রভুর তাহা অপেক্াও অধিক অপরাধ করা হইল। এরূপ ভাবিবার আর. 
একটী বিশেষ কারণ ছিস। . শ্রীজগন্নাথ জীবন্ত ঠাকুর । তাহার সেবকগণের 
এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহাকে স্পর্শ করা, তাহার সেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও 
অধিকার নাই। যদি কেহ ম্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ খত ধও 
হুইয়া যায়, এই নৈবকগণের বিশ্বাস। প্রতু শ্রীজগন্নাথকে ম্পর্শ করিলেন, 
ইহাতে প্র্থ অনধিকাক প্রবেশ করিলেন। আবার প্রভু জঙন্বাথকে স্পর্পণ 
করিলেন অথচ উহার অ্ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল না, ইহাতে শ্বতাবতং 
মেবকগণের ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। জ্গ্লাথ দণও করিলেন ্ 
দেববগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তত হইলেন | :... . 
"মার" "যার", বলিয়া সুকলে প্রভুকে মারিতে উদ্যত' হইল, আবার ধন 
মৃদ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তর্খন কাষেই শত শত শোকে বড় হবিধা পাইয়া। 
্রভুকে মারিবার উপক্রম করিল। . 7 
দেই সমব্ধে সেখানে একজন দীর্ঘকায়, পঞ্চাশ দ়িকবরধবয্ ব্রাহ্মণ বদ র 
তাহার কিন্তু ভ্রোধ হয় নাই, তাঁহার বরং বিপরীত: ভাব হইয়াছে। তিনি রর 
3৬ - চি 


১৪ বাচুদেব র্দাতৌম। 


দেখিলেন যেন বিদ্যুপ্নতা জড়িত কোন মহাপুরুষ আমিয়। দাীতিন মশুধে 
প্রেমে মুগ্ছিত হইয়া গড়িলেন। অই দর্শকের সমস্ত অঙ্র 
তখন তরস্কায়মান হইল, আর যখন শত শত সেবকগণে ্রন্থকে মারিতে 
উদ্যত হইল, তখন প্রন্থকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবেন, তিনি এই মং 


করিলেন। 

ভিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন,” জোমবা করকি? দেখিতে 
মহাপুরুষ। রর 

_ মিনি এ কথা বলিলেন তাহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয়, তিনি সে স্থানে 
'আ্জা করিতে পারেন, তিনি আজ্মা করিলে উহা লংঘন করে একশ সাহসিক 
লোক গেখানে কেহ ডি কিন্ত তবু জথন্নাধের মেবকগণ নিরস্ত 
হইলেন না। যেহেতু ভাহারা তখন ক্রোধে, অন্ধ হইয়াছেন। তাহারা 
্বীহাবো কখন এক্প স্পর্দা দেখেন নাই, ইহাতে আপনাদিগকে নিতান্ত 
অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। 


তখন সেই ব্রাঙ্গণ, মিক্পায় হই ও আগন শরীর দিয়া, পরড্রকে আবরণ 
: করিলেন মেবকগণ তখন বাধ্য হই নিত হইলেন । যখন সেই ব্রাঙ্গণ 
শুুকে আবরণ করিয়া রাখিলেন, মৃচ্চিত সব্যাসীকে মারিতে পাছে, তাহার 
গাত্রে লাগে, এই ভরে, সেবকগণ স্থির হইয়া ঈাড়াইলেন। 
িনিপ্রত্বকে এইরূপ অবরণ করিয়া রাখিলেন তিনি ভুবনবিধ্যাত 
উনাদের সতী নদিয়া বিধ্যাভ পঠিত মহেখের' বিশারদের তুই 
গজ, বাচস্পতি ও সার্দতৌম। মার্জভৌম মিথিল। হইতে স্তায় কঠস্থ করিয়া 
আছিয়া শ্ীবীগ প্র প্রস্তাবে প্রথম স্ায়ের টোল স্থাপন করেন । 
ভিন নবহীপে ্াদের আদি, চিন্তামপ-গ-রচিতা১ রুনাথ 
শিরা ও। তাহার যশঃ শুনিয়া প্রতাগন্দ সাহাকে. করিয়া 
রত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি মমূদায় ভারতবর্বিব্টাত; ধলা বাহল্য 
ভিনি প্রতাপক্ুদ্ের গুরস্থানীয়। ধরশশান্্র সম্ীয় উড়িষ্যায় বৈ কিছু 
ভি তাহার নেতা, মীমাংসক, ও মন্্রী। কাখেই তিনি এক প্রকার জনস্থাখ 
: মন্দিরের কর্তী। বানুদের মিখিলায় তায় অভ্যাস করিয়া বারাণমীং নগরীতে 
অটো এখান হইতে বেদ সমাপ্ত, করিয়া ভনবীগে - 


বে 














২5 নে চক ই সী 
আগমন করেন। এখন পুরীতে টোল করিয়াছেন ।' তা মি থ্কেন, 
যে যাহা ইচ্ছা করে ভাহাকে তাহাই পড়ান, কারণ তিনি সব্বরশান্তবেতা। 
বিশেষতঃ তিনি দর্তীগণকে বেদ পড়াইয়া থাঁকেন। : হতরাং বেদ গড়িতে 
কাশীতে না যাইয়া জনেকে এখন তাহার নিকট বেদ অধ্যন়ণ করিতেন। না 

এন্াপ অসময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাহার মন্দিরে খাকিবার 
কথা. নহে, «কিন্ত দে দিবস ছিলেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই 'জগন্থাথ- 
সেবকগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন, তিনি ও কটকবাঁসী দ্বয়ং মহারাজ 
ব্যতীত আর কেহ ইহা পারিতেন না। সার্ধভৌম যে মহাপুকুষের ভঙ্গ 
দেখাইয়াছিলেন, মে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইত না, যেহেতু তাহার! 
জগনাথের সেবক। তাহাদের উপর আবার মহাপুরুষ কে? শ্রীতগবানের 
আস্ীরই বা কে? তবে তাহারা যে নিরস্ত হইল সে কেবল ার্মাভৌমের 
অনুরোধে । তীহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। 
তবু তাছাদের ক্রোধ শাস্তি হইল না, মনে মনে রহিয়াঁ গেল। ্ীজগ্কাখের 
ভোগ মুহ্মুহঃ দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয়া হত, তখন ভোগের সামগ্রী 
ঠাকুরের সন্মুথে রাখিয়া, সেবাইতগণ কবাট বন্ধ করিয়া, বাহিরে আইসেন।" 
মেখানে তখন কেহ থাকিতে পায় না। তখন ভোগের সময় উপস্থিত হইল, 
অথচ ঠাকুরের মন্মুখে গরভু অচেতন হইয়া পড়িয়া! জগন্নাথের দেবকগণ সেই 
কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌষ তখন, 
কিছু বিপদে পড়িলেন | এই মহা পুরুষটাকে অচেতন অবস্থা 
ধরিষা বাহিরে ফেলিয়া দিবেন, দিয়া বাড ফাইবেন, ইহা, পারিলেন মা 
তখন মনে মনে চিন্তা করিয়া! চেতন স্াসীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া বাই 
সাবাস্ত করিলেন এই শির করিয়া সেবকণথের মধ্যে, 
শিষ্য ছিলেন, 'ডাহাদিনকে জক্যাসীকে বহনকরিয়া তাহার 
দিতে জনুরোধ: করিলেন। তখন: কলের রোধ একটু ২ 
অঙ্ধ্যাীর রূপ দেখিয়াও .কেছ কেহ সুদ্ধ হইয়াছেন ও 
মারৌমেছ বাড়ী লইরা যাইতে অন্ের প্রশ্থত হইবেন । 
হস্ত, কেহ পদ, কে জানু, কেহ যন্তক, বে কট, কেহ বজ 
: রকাণড বহন করিয়া সকলে সারবে 


















ভি রত ছে 


প্রভুর ভাব দেখিয়াই হউক, কিভাহা শিব ইউর বখন প্রদুকে 


সকলে লইয়! চলিলেন, তখন মকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, 
এইবপে শ্রীজগন্নাথ সেবকের গ্বন্ধে, হরিধ্বনির সহিত, আমু 
্রীসার্বতৌমের গৃছে শুভাগমন করিলেন! 





সার্বভৌম জনক 


করাইলেন। তখন প্রত্ুর বাহ্‌কগণকে বিদায় করিয়া আপনি তাহার শিক়রে 
বসিয়া প্রভুর অর্দ্মান্দ নিরীক্ষণ করিতে লানিলেন। এপ ভাল করিয়া 
, দেখিতে পারেন নাই। 

প্রথমে দেখিলেন, আয়ত ধরার আছে। 
তাহার পরে দেখিলেন হুদয়ের স্পন্দন নাই। ইহাতে প্রথমে ভন্ব পাইলেন, 
থে গাছে শরার হইতে প্রাণ বাহির হইয়া থাকে । এই ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া 
নামিকায় তুল| ধরিলেন, এবং অতি মনোযোগপূ্্বক দর্শন করিয়া দেখিলেন 
.ছুলা ঈষৎ চলিতেছে। ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং সেই 


শক পুতকানত দেখিয়া বুঝিলেন যে প্রাণ নাং হয়, মাই সানী 


.* মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। এ 


ষার্বতৌম ভট্টাচার্য শাস্জ্ঞ।. শাস্ত্রে ধাহা লেখা আই বিন র 


আছেন, তাহার মধ্যে কতক মনোগত বিশ্বাস করেন) কতক ভ্যামরশতঃ 


বিশ্বাস করেন, কতক আদবে বিশ্বাস করেন না। “কচ প্রেম” শবই : 


শুনিয়াছেন, কষ প্রেমে কি কিভাব হয় পড়িয়াছেন; কিন্তু তাবিতেন যে 
শাস্ত্রের কথা ঠিক, কিন্ত-এ কণিকালে স্বটে না। “কৃষ, প্রেয" বলিয়া ঘদি 
:প্রস্তত কোন বন্ধ থাকে, তবে প্রীকক্ের গণের থাকিতে পারে, মনুষ্যের দেহে 
একপ প্রেম, যে শরীফের গুণে একেবারে অচেতন, ইহ! আর সন্তবেনা। 

ার্বভৌম এখন দেখিতেছেন যে, যে কৃষ্ণ প্রেম তিনি শান্তের কল্পনা বলিয়া 
বন্দেহ করিতেন, তাহা কমনা নয়, প্রন্কত বন্ত। ইহাতে বড় আশ্চর্যানথিত 


হইলেন, হইয়া সগ্যাসীটাকে গাইছেন বিয়া আপনাকে ভাগাবান ভারিতে 


লাগিলেন। 
এ দিকে সযযাীতী সকল একার ভাল। টি বা 


রন কন হা েহেছু ভহারা বড় অপির বিশ্বএ , 


১ রটে 


চি 


ন্‌ 


| 


জগ ও গেলনা | | ্ 
মন্যাসীর 'অঙ্গে সব্ববদা পর্রগন্ধ বহিভেছে। 'এই যে: পদ্থগন্ধ 'বাহিতের 
বলিলাম, ইহা. যে প্রকে স্ত,তি করিয়া বলিলাম তাহা নহে। শ্রভুর সঙ্গী ও 
ভূত্য গোবিন তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে প্রভুর অন্ধের ষবব্কালীন 
ৌরতে নাসিকা মত্ত হইত। তাহার পরে সাব্র্তৌম দেখিতেছেন থে, 
সন্যাধীটীর সব্ব্ণজ হুন্দয, স্থরলিত অঙ্গ, এবং অঙ্গের 'অলৌকিক বর্ণ 
বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে এ দেহে কখন পাঁপ, কি কু ইচ্ছা পর্যন্ত, পর্শ 
করে নাই। আরো বোধ. হইতেছে যে, ইহার হৃদয় করুণা, গেহ, ও মমতায় 
পূর্ণ, ইহার অন্তর সরল, ও বুদ্ধি ভুতীক্ষ। জআব্বরভৌম যত দেখিতেছেন 
ততই তীহার প্রাণ ্ন্যাসীর দিকে আকৃষ্ট হইডেছে বাজান 
হইতেছে না ইহাতে মনে কিছু চিন্তিত রহিয়াছেন। 

ওদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহ দ্বারে আসিয়া ওনিলেনস্ 
কলরব হইতেছে। একটু পরেই বুঝিলেন কলরব প্র্ুকে লইঙ়্া। সেখানে 
তাহারা শুনিলেন্ন যে, এক জন অতি রূপবান, নবীন বয়স্ক সন্যাসী ক্ষেত বেশ্বে 
মন্দিরে প্রবেশ কুরিয়া শ্রীজগন্ধাথ দেবকে ধরিতে গিয়া মুক্ছিত হইয়া পড়া 
যাওয়ায়, সার্বভৌম ঠাকুর তাহাকে আপনার বাড়ী: লইয়া গিয়াছেন।, 
ভক্তগণ বুঝিলেন যে এ প্রতুর কথাই হইতেছে, আর. প্রন্থকে 'অচেন 
অবস্থায় সার্ধভৌমের ' বাড়ী লইয়া যাওয়া  হইয়াছে।. তজগণ .তথুন 
সার্বভৌমের বাড়ী যাইবেন এই স্থিষন করিঘ্া ভাবিতেছেন, তিনি বড়টু্লাক 
কিনপপে তাহার সাক্ষাৎ গাইবেন, এমন আময় সেখানে খোপানাধ আচার ৃ 

গোপীনাথ আচার্য মহেশ্বর  বিশারদের জামতা,  আবভৌমের 
(ছগগিনীপতি, পরম পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। ছয় কুল্লীন ব্াক্ষণ;' 
শ্যালকের নিকটস্আাগমন করিরাছেন, করিয়া সেখানে আছেন। জীগগোপীনাথকে. 
পাইয়া রষলেই মহা হর্যু হইলেন, সকলে ভাবিলেন যে ও প্রত্থর কার্য. 
সন্দেহ নাই, তা না হইলে, ঠিক যে সময ধাহাকে প্রয়োজন তাহাকে পাওয়া 
যাইবে কেন? প্রম্পরে বদনা আলিঙ্গনাদির পরে: গোপীনাধ শুনিলেন 
ফেবশ্রনিমাই সন্যাফ ধধ গ্রহণ, করিয়া নীলাচলে : আসিয়াছেন, আর, 
তিনি সাববতৌমের বাড়ীতে। এই: সংবাদ শুনিয়া দোপীনাথের সু ই. 





দি তভগণ ার্জতৌমের গৃহে 


উদর হইল। ছৃঃখ, নবহ্ধীপ নাগর এখন কাঙ্গাল, বেশ ধলাছেন। সুখ 
হইল হার ্বার্থপরতার নিমিত, অর্থ, পরসুকে নি দেখি 
গাইবেন। এই জন্য গোগানাথ ভক্তগণকে লইয়া অবিলম্বে সাধিত মি 
বৌড়িলেন। ভক্তগ্রণ এখানে মহা অপরাধ করিলে), যেহেু দিনের, রঃ 
নিকট .আসিয়াও শ্্ীন্নাথকে দর্শন করিতে চাছিলেন না।: গোপীনাধ, 
যনে ্বিলেন, তীহার] ইচ্ছা! করিলেই দর্শন করিতে পারিতেন 
তাহাদের চিত শ্রীগোরাক্ষে নিবিষ্ট, জগন্নাথের কথ! একেবারে মনেই ছিল ্ 
: ভবে যাইবার বেলা শ্রমনদিরকে প্রণাম করিয়াস্উলিলেন( . 
টু .. সাবধ্ভৌমের বাড়ী যাইয়া গোপীনাখ শ্রীনিত্যানদ ্ভৃতিকে স্থার 
রাখিয়া, আগনি অভ্যন্তরে গঙ্ষন করিলেন। যাইয়া দেখেন যে নবদ্ধীপের 
নন্দ, কাঙ্কাল বেশ ধরিয়াছেন, আর ধুলায় ধূসরিত হইয়া! অচেতন ব্মবস্থায় 
শুইয়া আছেন! গোপীনাথের প্রভুর মুখ দেখিয়া! যেরপ হুখ হইল, 
তাহার পূর্কৃকার অবস্থা, মনে করিয়া তখনকার অবস্থা! দেখিয়া! হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রভুর দর্শন সুখ অধিকুক্ষণ ভোগ করিতে 
পারিলেন না। প্রধূমতঃ উনিষ্যানন প্রভৃতি বাহিরে দীড়াইয়া, দ্বিতীয়তঃ... 
সাব্রতৌম যদিও শ্যালক, তবু বহিরঙ্গ লোক, তাহার নিকট মেই সংজ্ঞা 
সন্ানীর উপর নিজের কি ভাব ভাহা প্রকাশ করিলেন না। প্রভুর আ. 
ঘন্তক' দর্শন করিয়া জাব্র্ভৌমকে জানাইলেন যে শায়িত ন্ন্যাসীর গণ 
প্জন ছারে দীড়াইয়া, তাহার অভ্যত্তরে আসিতে চাহিতেছেন। 
সু্'তৌম, “এখনি লইয়া জাইস, বলিলেন, ফল কথা, তিনি মন্ধ্যাসিটাকে 
ইয়া বড় বিব্রত হইয়া গড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহার গণ আসিয়াছেন, 
হাদের হস্তে অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে দিয়! তিনি নিশ্চিন্ত হইবেনু, তাবিলেন। 
সাব্বভোঁযের অহ্থমতি পাইয়া গোপীনাথ দোঁড়িয়া বাহিরে ইরা ভতগণকে 
অভ/রে লইয়া আমিলেন। 
প্রস্থকে দেখিয়া ভতশণ আনলে হরিত্বনি. করিয়া ও হক ০৭ 
খিরিয়া বসিগেন। তখন, াবভোম তাহীদিগকে যথা যোগ্য অভ্যর্থনা 
করিলেন, তহারাও, প্রভুকে খন্ধ 'করিয়াছেন বলিয়া, সাব্রভৌমকে 
অখেেবত ধনাবাদ দিলেন। সাব্তোমি জিজ্ঞাগা। করিলেন গরোসাক্রির 
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খাছুর খোর দুর্ও টো 1 হা 
এরূপ অচেতন অবস্থা ক ক্ষণ খাকিবে। ডগণ বলিলেন: একপ 
দ্বোর মূর্া হইলে প্রভু অচেতন ক্বস্থায় নেক ক্মণ থাকেন | . কাহার গর 
সাব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্ীগাধ নিত্যানল্' প্রভৃতির রর পন, 
হইয়াছে কিনা। ইহাতে গুলিনেন বে ভাহাদের সে ভাগ্য হয় নাই? তখন 
তিনি আপন পুত্র চ্দনেশ্বরকে, তভখণকি লইয়া, ঠাকুর ঘর্খন করিতে 
পাঠাইলেন। ভক্তগণু "গোপীনাথের তত্বাবধানে শ্রভুকে রী, লীবাচল- 
চন্র দর্শন করিতে চলিলেন। যখন ভন্থাগগ আ্রীম্দিরে উপস্থিত হইলেদ তখন 
সেবকগণ শুনিলেন ঘে পূর্বের থে সনন্যার্সী শীজগর্লাখকে ধরিতে গিয়া ছিলেন, 
তীহারি গণ ইন্টারা। তঙ্চণ সেববগণ ব্যস্থ,হইয়! বলিতেছেন, “আপনারা স্থির 
হুইয়া। দর্শন করিবেন, পূর্ককার গোঁসাঞ্রির মত অধীর হইবেন মা, আর 
জগন্নাথকে ধরিবেন না ।” ফল কথা সেবকগণের পূর্বকার গোসাঞ্ির সাহমির, 
কাণ্ড দেখিয়া প্রভুর ও তীহার গণের উপর একটু ভয় ও শ্রদ্ধা জনিম্বাছিঙ্গ । 
সেবকগণ, স্তরীনিত্যাননদ প্রভৃতিকে তাহাতে মালা প্রমাদ আনিয়া দিলেন ॥ 
শ্রীনিত্যাননদ প্রস্ৃতি জগন্নাথ দর্শনের সুখ. অল্পক্ষণ ভোগ করিয়! আবার প্রতুরূ 
ওখানে প্রত্যাগ্মমন করিলেন, ও আবার প্রভূকে ঘিরিষা বসিলেন। 
তজগণ বষিয়া, গোপীনাথ বসিল্না, ও সার্বভৌম, বসিয়া, কিন প্রন 
চৈতন্ত নাই-_ 
বাহু পরে শিবঃ রাখি প্রস্থ অচেতন। 
. ধুলায় ধৃসরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন ॥ . 
তখন ভক্তগণ প্রভুকে ব্ল দ্বার! চেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
অর্থাৎ, উদ্ভ করিয়া নাম কীর্তন আবস্ত করিলেন। মধুর হরিধ্বনি প্রত 
কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি প্র হুঙ্কার করিয়া, “হরি” “হরি” বলিয়ী, উঠিয়া 
বৃষিলেন। প্রভু চৈতস্য পাইবামাতর সারর্ভৌম “নমে! নারায়ণায়” বলিয়! 
্রহৃকেপ্রশাম করিয়া তাহার পদধুলি লইলেন। -প্রাু “কৃ নতিরত" 
বৃলিয়া আশীর্ধ্বাদ করিলেন। তখন সার্বভৌম করযোড়ে বলিলেন, প্ৰামিন্‌, 
বান করিয়া আগমন করুন্‌, অদ্য এ অধমের 
পবিত্র করুন তু ্বীকার করিলেন, আর সেই দত, 


প্রহর বেশায় স্বগ্ণগহ সমুত্লানে গমন করিলেন 1 রি 





৩ সার্বতৌমের বাটিতে প্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ। 
. খদদিকে সার্বভৌম মনের সাধে প্রধান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
| রঃ ্থগণে স্নান করিয়! আইলেন। 258৯8 
প্রসাদ গ্ররিবেষণ করিতে "্লানিলেন। প্রভু যখন তগণ সঙ্গে সি রিতে 
গমন করেন, তখন তাহার কাহিনী, ভিনি কি কি করিয়াছি রর 
নিকট জমুদায় গুনিলেন, অর্থদৎ কিন্ূপে তিনি অচেতন অবস্থায় মন্দিরে 
প্রবেশ করেন, প্রীজগন্নাথকে ধরিতে যাইয়া ভৃমিতে" পড়িয়া যান, সেবকগণ 
তাহাকে আক্রমণ করে ও সার্বভৌম তীহাকে রক্ষা, করেন, ও কিনূপে তাহাকে 
নিজ বাড়ীতে লইয়া যান, এ অযুদয়্ তক্জগণের মুখে শুনিলেন। প্র 
সার্জভৌমের কথা শুনিয়া বড় সন্তষ্ট হইলেন। সকল স্বান হইতে প্রত্যাগমন 
করিলেন। প্রভু সার্কভৌমকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 
*্ণাদপি* নীচ হইয়া! তাঁহার সহিত ব্যবহার দেখিয়া সার্ধভৌম একেবারে 
মোহিত হইলেন। তিনি ঘে উত্তম উত্তম অতি উপাদেয প্রসাদ আনিয়াছেন, | 
তাহার উদ্দেশ্য এই ঘে নবীন স্মন্্যাদীকে ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবেন। ' কিন্ত 
নবীন সন্ধ্যাসী কিরূপ নিয়ম পালন করেন তাহা জানেন না। যদ্দি ন্গ্যাসীর 
ধশ্ম অবলম্বন করিয়া তিনি হুরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সাব্ভৌম 
আপনি পরিবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাকে বলিয়া “কহিয়া ভাল: 
করিয়া ভুঞ্জাইবেন। প্রতুও সার্কাভৌম যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই করিলেন, 
তিনি স্বাদ প্রসাদ গ্রহণ করিতে অস্কীকার করিলেন। তিনি মস্তক অবনত 
(করিয়া করযোড়ে মার্মভৌমকে বলিলেন, “এই সমুদায় পীঠা পানা, ছানাবড়া 
সৃতি পাদ প্রস্ৃতিকে দিতে আজ্ঞা 'হয়। আমাকে কেবল কিকিৎ 
রেইন 
|. পর পপ যা সার্কডৌমের অথে বসিয়া আছেন। আন 
ছকে পাদ দাবার নিষিত বার অসথরোধ করিতে লাগিল? 
বলিবেন, জযাথ” কি্াপ আস্থা করিয়াছেন, স্বামী .একরার প্মাপনি 
আগ্াদ, করিয়া দেখুন ।* এইরপে করযোড়ে ই ঠা প্রকে রা 
অনুরোধ করিতে রা ও 
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সার্ভৌমের নিকট প্রন গারিচ়। গজ, 


এ পর্যয্ত সার্াভৌম জানেন না,যে ইহারা কাহারা। ইহা জানিরার 
অবকাশও পান নাই। যতক্ষণ প্রভু চেতন ততক্ষণ কাষেই জিজ্ঞাসা করিতে 
গারেন নাই। তাহার পরে সকলে সমুদ্র বান হইতে আগমন করিলে, 
তাহাদিগকে যত্বপূর্ধবক ভিক্ষা করাইলেন। অন্্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করাই অন্যায়, তাহাতে প্রত সার্ধবভৌমের বাড়ীতে আসিয়াছেন। সার্ধতৌম 
অতি বিনয় ও ভত্র, তিনি কােই সক্গ্যাসীগণের পরিচয় জিজ্ঞস| করিতে 
গারিলেন না। তীহাদের পৰিচয় জিজ্ঞাসা না! করিবার আর এক কারণ 
ছিল। গ্োপীনাথ যে ীগৌরাঙ্গের গণ ইহা সার্কভৌমকে পূর্বেও বলেন নাই, 
এখনও জানিতে দিডেছেন না । সার্বভৌম কর্তব্যে নাস্তিক, ত্বাহার নিকট 
নদিয়ায় অবতার হইয়াছেন এ সব কথা বলাও যে, বেপা বনে মুক্ত। ছড়ানও 
সে। এখন গোপীনাথ প্রস্থুর সাক্ষাতে এরূপ ভাব করিতেছেন ঘেন তাহাদের 
সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই। কিন্ত ইহা গোপন কেন ধাকিবে ? 
সার্বতৌম বেশ বুঝিলেন যে নবীন সন্ধ্যাসী গোপীনাথের শুধু পরিচিত মাত্র 
নহেন, অতি প্রিয় ও আত্মীস্বও বটে। তাহাই সার্ধতৌম ভাবিলেন যে, 
তাহান্দের পবিচয় গোপীনাথের নিকট পাইবেন। তিনি কেবল প্রভুর আশী- 
বরবাদ “কৃ মতিরন্ত” জুনিয়া ইহাই বুঝিয়াছিলেন, যে মঙ্ধ্যাসী কৃষ্ণতক্ত। 

অন্যস্তরে গমন করিয়াই সার্বভৌম গোপীনাথের নিকট নিজেই জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে ইহার! কাহারা। 

সি 





উমা মল টু 
সার্বভৌম এই সংবাদ নিয়া বই আনন্দিত হইগেন। 'দ্রিনি দির 
দিতে ন্যায় দূর দেশে বাস করেন। উড়িষ্যার রাজা ও বালা বাদসাহের 
দ্ধের নিখিত্ত লোক গতায়াত ব্খ। এমত ভবন গৌড়ীয় যার সার্ডৌযের 
আদরের বপ্ত। এন দেখিশেন যে, সন্ধ্যাসী ও তাহার গগ, শুধু গৌড়ীয় 
নহেন, নঘিষ্কাবাসী ( ক সিগানাদী লব সাহার পরিতিত। লিকার 









| বড়. হী হইল রা 
আসি) “মো: দো নায় বলিয়া প্রণাম করিলেন, 
বুয়া হীরা করিবেন 

/ হানা 'আঁপনি 
মামার অতি নিজ জন। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত আমাদের 
বরাবর ঘনিষ্ঠতা আছে। সহজেই আপনি আমার পুজ্য। আবার এখন 
সব্যাস লইয়্াছেন, অতএব আমাকে আপনার নিজ দাঁম বলিয়া জানিবেন।* 
১৮ এই কথা শুনিয়া প্রভু শিহরিয়া উঠিয়া! কর্ণে হস্ত দিয়া বিষু স্মরণ করিয়া 
বুলিতেছেন, “আপনি ব্লেনকি? আপনি জগ? গুরু, সকলের শীরষস্থানীয়। 
আমি ষন্্যাসী বটে, কিন্তু সেই সক্গ্যামীর আাপনি শিক্ষা গুরু। আপনি পরম 


যান, এই জগতকে নিজ দয় গে শিক্ষা দিভেছেন তেছেন। এই সমুদায় জানিনা 
আমি আপনার আশ্রয় লুইরাছি। আমি বালক, অস্ত, ভাল মন্দ জানি না। 
ুৰিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই লা বিয়াই হউক ফাস কর ছা কীনাছি। 
আপনি আপনি আমাকে, আপনার শিশু ভাবিয়া যাহাতে আমার ভাল হয় তা. 
ক্করিবেন। ধ্যকার বিপত্তির কথা মনে করিলে আমার হাৎকম্প্ হয় 1 রি 


তে আগা উপ নেন, রিল আ তি 
পা হত যাতে পরি দা। আমার মন নে নি 
না “রা 


: 1028 রর সুভালে, ধাড়াইয়া, দর্শন কর করার ৰ 
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সার্কাতৌম: প্রযানক্ষিত ॥ চিতা নিত না 
রড শি খেলেন, ইহারা যাবি 
খাই গা, নে নে বিশ কিন, হযএ টং এ 
বা হয় কোন্‌ দেবতা, স্ধ্যন্লাপে বিচরগ করিতেছেন? মনে ভাবিলেন, থ! 
ব্ণ্তর আন্কতি প্রকৃতি ঠিক য্ুষোর় মত লয় । ইহা ব্যতীত এই যে মহাদ্কাধ, 
শ্রীকৃফের প্রতি এরপ গ্বাড় প্রেম, ইহা জীবে সন্তবে না। আতঞব,এ বঙুটা 
অন্ততঃ অতি দুর্লভ, পরম ভাগ্যে মিলিয়াছে। সার্বভৌম এইবপ মনের ভাবে 
শ্রীগৌরাঙ্জ প্রভুকে রাড়ী আনয়ন কবিষ্বাছেন। 

কিন্ত যখন তাহার সঙ্গীগণ আসিশেন, তখন ভাবিতেছেন, নবীন সন্ধ্যাসী 
এক জন উচ্চ শ্রেণীর অক্ন্যাসী, দেবতা নয়, যেহেতু ইহার সহ্গীগথ মনুষ্য, 
মনুষ্যের মত আকা প্রকার, ও কথা বলে। যখন স্ীগ্ৌরান্গ চেতন! পাইলেন, 
তখন তাহার শরীবেব তেঙ্ঃ লুকাইল, আর তখন তিনিও যনুষ্যের মত 
হইলেন। তাহার পরে স্বান করিলেন, গরুড় পক্দীর নায় সার্বভৌমের 
সম্মুখে বসিলেন, ও মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করিলেন, ও অতি দীন মনৃষ্যের 
ন্যায় কথা কহিতে লাগিলেন। এই সমুদায দেখিয়া সার্বভৌমের থম থে 
চমক লাগিয়াছিল তাহা অনেক অস্তরহিত হইল। 

তাহার পবে গোপীনাথের নিকট প্রদ্ুর পরিচয় গুনিলেন। শুনিলেন যে 
বষ্তটা দেবতা ন্য, কৌন বিশেষ বস্তও নয়, নদিয়ার একটা ব্রাহ্মণ কুমার 
যাত্র। তাহাও শুধুনয়। নদিয়ার এক জন সামান্ত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, 
তাহারি বেটা । তখন প্রভুর উপর অতি বৃহৎ বস্য বলিয়া যে ভক্তি টুকু 
জিয়া ছিল তাহা প্রায় সমুদায় অস্তহিত হুইল । টি 

প্রভুর নিকট আসিয়া বখন তাহাকে 'আবার প্রথাম করিলেন, তখন একটু 
কষ্ট হইল ভাবিলেন, সন্ববা আশ্রঘের এই একট বড় দোষ । এ আশম, 
আশ্রয় ফরিলে দত্তের কৃষ্টি হওয়ার জন্তাবনা। যেহেতু দঙগ্যাসী হইলে খুকু 


আসিয়া প্রণাম করেন, আর তাহারাও কেবল সন্যাী হছুম্েন 
বলিয়া বা কিন্ত সার্্ভৌমের 


এ দুখে সমধিক ক্ষণ থাকিল না। প্রন্র বিনয় ও মরুর বাক্য খুবিয়া সার্ভৌমৈর -। 


১৪ ষ্ঠ কাত 
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রর 








৮5 ক হয় জবান নয় ভগবান পরি 
ধরে, একটু থে কুভাবের উদয় হইতেছিল: তাহা 
কথা শুনিয়া তাহার প্রতি ভক্তি হইল না বটে, কিন্ত ঈ' রা 
হইতেছিল, তাহা গেল, ও তাহার স্থানে বাখসলারগ ভালবাসার উন হইল | 
সারবডৌমের, প্রস্থ প্রতি, প্রকৃতই পুত্র-ন্েহ উদয় হইল 1. 

হার গরে গ্তথকে বলিতেছেন, “তুমি আর একাকী মনিরের: 
যাইয়া দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি আমার সি কি 
1 শোক দিব তাহার সহিত জগয়াধ দর্পন করিও * : .. :. 

- সার্বভৌম তাহার পরে গোপীনাথকে আবার বলিসেন শহীদের বাসর 
কারা দেওয়া কর্তব্য। তাহাও আমি ঠাওরাইয়াছি। : আযার, য।সীর, 
বাড়ী তি নির্জন স্থান, সেখানে ইহাদের বাসা দাও। আর জল: গান্র 
প্রতি ইহাদের মাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহারও সংস্থান + করিয়া দাও)? .. 
গ্রহ ও প্থরগ্ সা্রভৌমের মাসীর ঝাড়ী গমন করিলেন, এবং 
সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কখন সার্ভৌম প্রসাদ ঠাই ঘর, 
কখন গোষিদ, জগদানন, প্রভৃতি ভিক্ষা করেন। . 

এ গর্বের পূর্বে একটি কথ! লেখা আছে, পাঠক ম্মরগ কাদের 
যা পাঠ করিয়া দেখিবেন। কথাটি এই যে, এই গৌরাঙ্গ লীলা! বিচার 
করিলে ্বভাবতঃ এটিই বোধ হইবে ফে, এ যমুদায় কাণ্ড হঠাৎ অর্থাৎ আপনা 
আপনি হইয়াছে তাহা !নহে। লীলা বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন ষে, 
হয শ্রীগোরাজ দত ্রীভগবান। আর যদি ততদূর বিশ্বাস করিতে না! পারেন 
বে হুঝিবেন যে, তিনি শ্রীতগবান কর্তৃক প্রতযক্ষরূপে চলিত, নিয়োজিত, 
ও রক্ষিত। ধাহারা সনিষ্চচিত, তাহাদের পক্ষে ইহার একটা মানিলেই যথেষ্ট । 
দেখুন খন শরীগোাঙ্গ নীলাচলে যাইতেছেন, তখন, যেখানে হিন্দু ও. মুসলমানের 
বিরোধের স্থান ঠিক দেখানে, মেই সময়ে, রাজা রাম চস খাআসিয়া উপস্থিত । 
নীলাচলের নিকটে আমিয়া প্রভু দড ভাঙ্গার ছল করিয়া অপ্রে একারী জরাথ 
দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রভুর নীলাচল প্রবেশের. ব্ঙ্ুত 'ক্ায়োজন 
দেখুন। মন্দিরে প্রবেশ. করিলেন, * কেহ রোধ করিতে পারিল না, ঘকলে একত্র 
গমন করিলে ইহার কিছুই হইত ন|। ুষছিত হইলেন মেখানে সারধভৌম 
ডাই! তিনি তখন লখাসেছেন। তিনি না. থাকিলে, 'গস্জাথের সেবক. . 
নী 2 2 আ হিরা 





তর এ ডি টি 


টানা 
» 


গণকে বোধ আরে কাছীর (ও মলা থাকিলে ইরা 
গেবকনণ প্রতুর , ্রীগকে রা কাহার পরে সায়ার 
বিচলিত ফেল হইলেৰ? তিনি ছুই মানেন মা বাস 
আপনাকে । তিনি প্রকী 'লক্স্যাসীকে বক্ষ করিবার সিষিত ' উহা 
আপনার অঙ্গ দারা গ্গাবরণ কেন করেন € কত সহজ অকধ্যাসী ত তাহার শিখা! 

বার প্রভুর লীলা! কারের নিষিত্ব সাব্বভোৌষকে এ্রস্োন, তাহার 
সিত গরিচয়ের প্রপ্নোজন। সার্বভৌম কর্তব্য স্ীক্ষেত্রের রাজা, ভীহী বাতীত 
সেখানে কিছুই হয় লা। তাই তিনি পেখানে দীড়াইযা। ভাই তিনি ঘি 
অগৎ-পুজা, তখাপি আপনার দেহ দিশা প্রতুকে রক্ষা করিশেন, কমার তই ভিসি 
প্রভুকে আপনি বহিষ্বা ও ভাগণাথের সেবকগণ দ্বারা বাঁহাইা, হরি দাগের 
সহিত, আপনার বাড়িতে লইয়া আমিলেন। এ সমুদায় খাঁগন। খানি 
হুইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন । 

প্রস্থ বাসায় আগষন করিলে, গোপীনাখ ধলিলেন, কগয অতি প্রত্যুষে 
আসিয়া তিনি তাহাদিগকে শ্রীকরগন্সীখের শধ্যোখান পরশ করহিবেণ। 
শবোপীনাথ তাহাই করিলেন ও তাহার পরে সকলে ক্থাবার সার্জাভৌমের 
তায় আগমন করিলেন, সার্বতৌম প্রণাম করিলেন, করিলে প্রভু আবার 
প্রৃষে। মতিরন্ব” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

সার্ধভৌমের শিষাগগ প্রভুর কথা এই শুনিলেন, শুনিয়াই তাহাদের বড় 
আমোদ বোধ হইল 1 তাহার! বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্গ্যাযী হইয়া 
বলে কষে মতি ছউক ! এটা কি পাগল না মূর্খ ? ইহাই বলিল সার্বতৌমের 
মূড় শিষাগণ খলখল করিয়া ভ্াসিয়া উঠিল। সাব্ভৌম ইহাতে লক্ঞা পাইঘা 
প্রহুকে ঘন্ত নিক্জ্ন স্থানে পইয়া বসিলেন। প্রভূ প্রাতি গড়ুক্াগণ যে 
হান্ত করিল, তিনি যে ইহা বুঝিধাছেন কি না, তাহা কেহ জীপিতেও 
পারিলেম না । মকলে নির্জন স্থানে বসিলে, প্রভু সাব্বভৌষকে মন্থোধন 
করিয়া বলিতেছেন, “আমি প্রীজগনাথ দর্শন করিতে আসিয়াছি ঘটে, আপনার 
নিকটও আসিয়াছি। আপনি জগতের উপদেষ্ঠা, আমি আপনার আশ্রয় 
লইলাম, খাহাতে আমার তাল-হয়্ তাহা করিবেন । আযাকে আগমি উপদেশ 
ককুন। দেখিবেম যেন আমি তব কৃপে না পড়ি (* লগ 


গা 
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- সার্বভৌম বলিলেন, ভোমাকে আমি কি উপদেশ কারি বভামরিকডীপ 
উপদেশের কিছু অক্ঠাব মাছে বোধহত্ব না। যে ভক্তি, তৌঁগার হয়েছে 
ইছা মনুষ্যের পক্ষে হুলতি। তবে সরল ভাবে একটা কথা বলি এই যে, 
সন্ন্যাস করিয়া তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়স তি অয, এ সে 
মন্যাস শা্রসিদ্ধ লয়। 21৮১9৯1 
।ইঙ্জিয়ের তেজঃ শিধিল হয়, তখনি সন্ন্যাস কর্তব্য । তাহার আবার 
1 দেখ। সধ্ধ্যাস করিয়াছ ইহাতে কক জনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। হুমি 
আগুনে চিজ 

পর্ব্বে বলিযাছি, সাব্ব্ভৌমের যে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রাকে প্রণাম করিত্তে 
হইতেছে, উহা! তাহার নিকট একেবারে ভাল লাগতেছে না। এখন দেই 
রাগ শোধ দিলেন। 

প্রভু বলিলেন, “আপনি আমাৰ পরম নুহৃধ, তাই আমার াহাতে 
ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন। তবে আমি যখন সন্্যা করি, তখন 
কৃষ্ষেব জন্যে মতিচ্ছ্ন হইয়া পড়ি, মতিচ্ছন্্ হইযা। সন্্যাস ধর্ম গ্রহণ করি, 
সতরাৎ এ কাধ্যের জন্যে আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।* এই কথ! শুনিয়। ' 
সাব্রতৌম লজ্জা পাইলেন। বলিতেছেন, প্তাহা হউক, তুমি অতি ভাগ্য- 


বান। তোমার থে প্রেম দেখিলাম, ইহাতে তোমার উপর আমার; স 
অদ্ধা হুইয়াছে। তোমার ভালই হইবে” 


এ শাশিশি 






8 আপনা জানবেন যে জগতে যত বিরোধের ছা 
(কিল অঙ্ুগত জনের দোষে। ছুটা নায়কের « 

। ভাত ঃ 

বৃ. » শি 









ভাবে! প্রদুর গণ সাব্বভৌষকে একটী 'জডিমানী ৰ্‌ 


শা 


ানস(ভৌমকে দেখিলে ভাহার শিষাগণ জড় সড় হয়েন, কিন প্রভূ গণ 
দেরপ কিছু হয়েন না। আর প্রতুকে দেখিলে তাহার গণ: সংজাগুন্য 
হয়েন, সাববভৌমের প্রতি দৃক পাত পথ্য্ত করেন নাঁ। অতএব যুদ্ধ আর্ত. 
হয় আর কি! এতক্ষণ হয় নাই কেবল প্রত নিতান্ত নিরীহ, ও সার্ধাতৌম 
বড় পদস্থ ও গভীর বলিয়া। , 47 
প্রভু উঠিয়া গমন করিলে, সার্বভৌম মুকুন্কে জিজ্ঞাসা ক | 
“্বামী কোন্‌ অম্পরদায়ে সন্াস গ্রহণ করিয়াছেন 1” মুকুদ বলিলেন, "ভারতী 
মায়ে । ইহার শুরুর নাম কেশব ভারতী, ইহার নিজের নামক 
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লনা গ্রহণের সময অপ্দারেে 








টন ১১৪ ১ শার্বভৌমের কির সরি: 
গোসীনধ। এ মু মনের ভাবত হইতে উৎপ লোকে নৌ 
করিবে, এ বাসনাকে পোষণ শী করাই ভালা। 
সার্বভৌম ।. লোকে গৌরব করিবে এ বাসনার ঘোষ কি ছল হা 
হইলে আমরা বীচিয়া আছি কেন? লোকে গৌরব করিবে মনুষ্য এই 
নিমিতই ত সকল কার্ধা করিয়া থাকে ? ও সমূদ্ায় বালকের কথ। ছাড়িয়া 
ঘ্বাও। স্বামীকে হঠাৎ কোন অনুরোধ করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। 
তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমরা ক্টাহাকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য কর! আমি 
একটী ভাল দেখিয়া ভিক্ষুক আনাইয়া পুনরায় তাহার সংস্কার করাইব। 

.. এসমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুলের হৃদয়ে শেলের মত বাজিতেছে। 
প্রথমতঃ সার্বভৌমের শিষ্যগণ প্রুকে উপেক্ষা করিয়া হাসিল, ইহাতে 
তোমার আমার মর্খ্াস্তিক হয়, তাহাদের কি হইল মনে অনুভব করুন। 
ভাবিলেন, যেমন ওর, শিষ্য গুলিও সেইরূপ হয়েছে তাহার পরে, 
সাব্বভৌমের প্রত্যেক কথায় গ্রভুকে অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুকে 
তাহারা শ্রীভগবান্‌ বলিয়া জানেন, তাহারা প্রভুর প্রতি কোন রূপ কটাক্ষ 
কি রূপে সহ করিতেন? দিও প্রতুর প্রতি সাব্ব্ভৌমের স্গেহ কৃত্রিম, 

কিস্তসে তাহার নিজের গুণে নয়, কেবল গ্তুর প্রকৃতির গণে। জাব্ব্ভৌম 
প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে অবকাশ পাইতেছেন না। একটু ঈর্ধার; 
অনুর হইতেছে, আর এরভুর সরল বদন দেখিয়া, আর চিত্তমোহল বাক. 
শুনিয়া, ও! তাহার সেই ঈফা অন্তহিত হইতেছে তাহা নয়, এরপ কুপ্রবৃতিকে 
ছৃদয়ে স্থান দিয়াছেন বলিরা মনে বিকার উপস্থিত হইতেছে। এই ষে 
গোপানাথের দত্তের সহিত কথা, ইহা! সাব্ব'তৌমের কাছে অবশ্য ভাল 
লাগিতেছে না। তাহার এরূপ কথা জন্ততে কাহার নিকট শ্রবণ করা অভ্যাস 
নাই। তবে যে অনেক সহিয়া রহিষ়াছেন, সে কেবল প্রভুর গণে। তানা 
হইলে গোরপীনাধ আরো রূঢ় বাকা শুনিতেন। কিন্তু তবু গোরগীনাথের কথায় 
সাধ্বর্ভৌমের মনে ক্রোধ হুইতৈছে, ও তাহার. প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা 
 কবিতেছেন।: গোপীনাথকে আত্বাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। শুষে -. 

[প্রচুকে আখাত করিয়! অতি অনায়াসে তাহাকে ব্যথা দিতে পারেদ। - তাই 
টি হলিতেছেনঃ-/'জাহা দিন এ টিন নত 


: গোপীলাধের ওগ কথা ্রকাশ।.. : ১১২ 


ইনি অবস্থা! এত অন বয়সে সন্যাস লইয়াছেন, ইহাতে ই্রিয় 


বারণ কি্ূপে হইবে? আমি ইহার যাহাতে মঙ্গল হয় করিৰ। ইহাকে 
অই্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব। এইক্ূপে যাহাতে ইহার ৮: আমি 


তাহাই করিব।” 


গোপীনাথ আর সহ নরেন পা মাছ হারলে ভিন 


আগমন অবধি প্রাণ পণে তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, উঠাইতেও 
দেন নাই। সেই তিনি, সার্ধতৌষের সাক্ষাতে, আর সাব্বভৌমের সভায়, 
শিষ্াগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক্রিয়া ফেলিলেন। গোপীনাথ 


রক্ষ ভাবে বলিতেছেন, “ওখানে পাণডিত্য চলিবে না। তুমি ধাহার ভাল . 
করিবে বলিয়া বারম্বার আপনার ওঁদার্ধ্য দেখাইতেছ, তিনি তোমার মহা 


তার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং শ্রীভগ্রবান্‌।” | 

যেমন কোন শিকার-প্রিয় নির্জন “সরোবরে বন্দুকের শক করিলে 
বিবিধ পক্ষী, বিবিধ স্বর করিয়া উড়িতে থাকে, দেইরপ গোপীনাখের“বাক্যে 
সার্বাতৌমের সভায় নানা বিধ শের উৎপত্তি হইল.। সার্কভৌমের অত্যন্ত 


ক্রোধ হইল, কিন্তু গ্তীরপ্রক্ৃতি বলিয়! হঠাৎ কিছু. বলিলেন না। একটু 
ঠাছরিয়া বলেন, তাহার অবকাশও পাইলেন না। যেহেতু তাহার শিষ্যগণ, 
চারিদিক হইতে, “কি প্রমাণ 1 “কি প্রমাণ?" বি শত. কে টার 


করিয়া উঠিল। 


দীন নি বললে ফাল জর সদ নাই নি জন 
উপায় নাই। আপনি বিচলিত হইয়া যে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ 
করিবার উপায় হঠাৎ স্থির করিতে গারিলেন না বে শিষ্যগণের সহিত. .. 
মারাধারি করিবেন না, ইহা তখনি স্থির করিলেন। শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্িং : 
ক্ষেপণ্ড করিলেন না। ই পানে, রদ মাহি উত্তর... 


করিলেন। কট 


সার্দাভৌমাও ভি বে কা্গ ভানহর ঠাই ্ অন্াধীটী * 


তাহার শ্রিষ্ক বন্ধ, বাড়ী অতিথি, ও নির্দোষ । তাহাকে: লইয়া যে তাহায় 


শিষাগণ চাচা উরি ইহা তাহার অভিমত হইতে পারে না।, তিনি মেখাবে ". 


উপস্থিত ; তিনি সেখানে থাকিতে শিাগণ বিচার, পর্ব, হাথ হই - রা 


রঃ গোপন ফিনিত তাহার অর্ক রর 


পারে না। ভাহার পরে গ্বোপীনাথ হার ভিনী-াতি, হার জননী: 
পতির সহিত বে তাহার শিষ্যগণ জমান ষমান হইয়া বিচার করিবে ইহাও 
তাহার ইচ্ছা! নয়।. লুতরাৎ তিনি, শিষ্যগণকে লক্ষ্য 'না করি খোপীনুুখের 
দিকে চাহিয়া! তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন । ঃ 
 পৌোপীনাথের উচিত ছিল ঘে তখনি ঘার্বদতৌমের নিকট: 
ন্‌ একেবারে চুপ করা। তিনি তাহাই করিতেন ;.কিন্তু তিনি: 
: বিচলিত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে ই অবস্থায় কি করা কর্তব্য: 
. -খারিলেন না। ভিন সার্বক্টেমকে বলিলেন, “ইহা লইয়া 
বিচার ক্করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবে ভট্টাচাঙ্য ভুমি.উ 
জাননা তাই বলিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে যে ও বন্তটী কি: 
 শিষ্যগণ চুপ করিয়া ধাকিবার পাত্র নন। সার্বভৌমকে উত্তর দিবার: 
হারা দিলেন না, কেহ কেহ তবু, “কি প্রমাণ £” “কি প্রমাণ ? 
চীৎকার করিতে লাস্বিলেন। 
 গ্োপীনাথ তখনও চুপ করিলে পারিতেন, কিন্তু চিত্ত কিবিৎ 
'হও্যায় তাহা গারিলেন না।. সাব্বতৌমের দিকে চাহিয়া শি 
(কথার উতর দিলেন।. বলিতেছেন: প্রমাণ নং ছে তাহাতে বানের 
সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় ।” ্ 
শিষ্যগণ আবার সাব্বভোৌমকে উজ করিতে দিলেন নর আন নিয়া 
 উঠিলেন, "এই সন্ধ্াসী শ্রীভগবান্‌, তুমি কি অনুমান সাধিবে %" গ্লোশীনাথ 
আবার উত্তর করিলেন, কিন্তু সেইরূপে যর দিকে চাহিয়া__ 
বলিতেছেন, "ইশবর-তন্ব অনথমানে জ্ঞা জ্বানিবার এক 
মাত্র উপায়, ঈশর-কুপা* তাহার পরে শিক" আর কোন. কথা 
কহিতে না দিয়া সাব্ব ভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচাধ্য ! পৃথিবীতে তোমীর _ 
: মত প্ডিত নাই, তুমি জগতের গরু, শাস্ত্রে তোমার দ্বিতীয় নাই। কিন্ত 
তুমি থে বলে বলীয়ান্‌, ঈশ্বর-জ্ঞান ঘে বলের অধীন নয় । বেহেছু তোমাতে 
ঈশা নাই।*. . উস, 
.. আার্বাভৌদ আৰ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভিসি নাক র 
পনর নিত দুল গেল, যি কা শাফিন | 
















 কুলীন ভগিনীপতি,। উদি্যা | উতর 
করিয়া চলিয়া যানি তাহাও পারেন। আই গো্সীনাথকে একটু 
অভিপ্রারে বলিতেছেন, “ভাই, ক্রোধ করিও না। আমি শাস্ষ্টে বলি? 
শান্ছে, কলিযুগে অবতারের উন্লেখ নাই। তাই শ্রীতগবানের নামব্রিধুগ 
হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে তাহ! ঠিক, ্যাসীটা পরম ভাগবত কি 
তিনি ভগবান্‌ এ কথা শান্তর পাই না». 

শ্রীগোরাঙ্গ অবতার হয়েছেন, শ্রীনবন্ধীপে এ কথার পর কাীঃ 
গঙিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিগেন। সার্বভৌম” গোপীনাথকে যে কথা 
বলিযনাস্িলেন, তাহার! তাহাই বলিতে লাগিলেন। কাই গ্লৌরতক্ঞগণ 
দেখিলেন বে সাধারণ লোকের নিকট শোর অবতার প্রমাথ করিবার নিমিত্ত, 
শান্প্রমাণ প্রয়োজন, তাই গৌর-ভক্ত পণ্ডিত, শান্তর অবেষণ ক্করিতে 
লাগিলেন।: এই রূপে শর্ত হইতে ভঁহারা নানা. প্রমাণ বাহির করিতে 
লানিলেন। বখম নিমাই, সঙগামী হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পতি: 
গণ বলিতে লাগিলেন, শতবন মঙ্যামী হইবেন তাহা ফোন্‌ শান্তর আছে? ৃ 
সে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাহির করিতেও ভক্তগ্রণ বাধ্য হইলেন! " এ 

_ তখন, গৃতডিতগর ন্যায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। থে কোন 
কা উস্থিত হইলৈই পণ্ডিতগখ শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিভেন। বিধায় ! 
মধ শাস্ত্রের অবধি ছিল নাঃ কাঁধেই প্রমাণেরও অবধি ছিল না$ অতএব. 
শাস্ত্রে. এত বড়, শাসন সত্বেও লোকের সংসার 'াত্রা নির্বাহ হইতে বড়. 
বাধা হইত-না। ন্যায়ের চর্াতে আবার সেইরপ মোকের শি প্রাণ" 
ঢাষি উপস্থিত হইল। প্রভা এক পড়া আর এক গড়াকে উ হি্ছেশ। 












ধ 


2 স্যায অপেক্ষা গৌবান্ষ বড় 


“উঠ প্রভাত হয়েছে ।” নিদ্রিত পড়া চস্কু মেলিয়া, হাই তুলিতে 'হ জিজ্ঞাস? 
করিলেন, ্র্ঞাত হয়েছে তাহার কি প্রমাণ?” জাগরিত পড়,য়া বলিলেস, 
লে হা দি গাদন, পথে ই 
প্রভাত হয় না, গৃহ দাহ হইলৈও রজনী যোগে আলো হত 8ইফপে 
ছুই প্রহর পর্্স্ত বিচার হইল । এই গেল সমাজের গতি। ৮. 
. এখন বিচার করুন যে শ্রীগৌধাজ কিরূপ সঙ্গয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 
ঘখন কথা উঠিল যে নবদ্বীপে শ্রীর্* অধতীর্ণ হয়েছেন, তাহার 
পূর্কে আঅধতাব বলিষা কথা আদো জগতে ছিল না। এখন জ্যব্তারে 
বিশ্বাস পৃত্ণপেক্ষা সহজ হইযাছে, কিন্তু তখন শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে 
আ।তিণছেশ, এগ কথা শুনিলে ত্বভাবতঃ সর্ধদেশে, সকল শ্থানে হাসি 
গাইবাব কথা । কিন্তু গৌব অব্তাবের কথ। যখন, ও যে স্থানে উঠিজ্, মে 
সময্বের ও দে নগবেব অবস্থা মনে ককন। সেসময়ে সে স্থাদে প্রমাণ 
ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ভদ্র গোকে ইহাও স্বীকাব কবিতে অনিচ্জুক। স্ৃতবাৎ 
হে হুবোধ পণ্ডিত! কপ্লামঘ পাঠক! এখন বিবৈচন! করুন যে, এইরূপ সময়ে 
ও সমাজে, শ্রীগোরাঙ্গের, জীবের নিকট ক্্রীষউগবান্‌ বলিয্বা সন্মান লইতে, 
কত শক্তি ও আযোজনেব প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে স্টাহার ভক্তগণ 
তাহাকে শ্রীভগঝ/ন বৃলিয়া পুজা কপিতেন, ইহ। মুখে নয়, একেবারে হ্বদয়ের 
মহিত। তাহা না, হইলে যে সমুদ্রায় মহীত্ত্ণণ পরকালের নিমিত পর্ন 
ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাশী হয়েছেন, ভীহারা হিন হইম্া, তাঁহার শ্রীপদে 
ছুলযী,, চন্দন, ও গঙ্গাজল দিয়া পুজা করিতে পারিতেন নাঁ? প্রীন্গারাের 
আতি কষিকিগ্মার অধিষ্বাম থাকিলে, গড়া হিন্দুর পক্ষে, ্ক্কাজল [তুলসী 
দিয়া তাহার চরণ পুজা করা একে থরে অসস্তব হইত । চি করিত 
সেই সময় ও সেই সমাজের কথা এই গ্রন্থের প্রাযপ্তে কিচু খ 

বরিয়াছি। দেই স্থলে বাহুদেৰ সার্বভৌম বন্ত কি তাহাও কিক 
বণনা কত্িযাছি' যেখানে বিচাৰ ও প্রমাণ ব্যাতীত প্রভাত হইয়াছে 
কি না জোকে গ্রহণ কবিত না, সেই সমাজের শীর্বস্থানীয় বাদে দাববতীম। 
_. তিনি এই সমাদর ছুগ্ধ কে, কি প্রকাশ, কি শক্তি। "উহার “সহিত 
উর রঙ, অতএব অতিশয় রহস্যজনক। দেই নিষিত উদ আমি একট 
খাপ. 





গোপীশাখের সাববর্ভাঁমের ষভাত্যাগ। 1. ৭ ইঠক। 

বিস্তার করিয়া লিখিলাম। পাঠক হাশয়দিগের* মধ্যে ধহারা সঙ 
বুদ্ধিমম্পন্ন। ভীহার! আপনাদের ও গার্ৰতৌষের মলের ভাবের 'অনেক 
উক্য দেখিতে গাইবেন, সেই নিমিতই আমি এ থ্যায় একটু খিদা 
করিলাম। ৃ 

শ্রীগোপীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়া, বলিতে লাগিলেন, “তুমি 
পণ্ডিত শিরোষণি হইয়া কিব্বপে বলিতেছ যে কলিযুগে অবতার, শাস্ত্রে 
একথা নাই & তবে এ সমুদায় শ্লেকেব অর্থ কি ?” ইহাই বলিয়া ্ গ্নে।পানাথ 
প্রভুর অবতার সম্বপ্ধে যে যে শাস্ত্ীয প্রমাণ তখন সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহ! 
একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদয় শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ নীর 
বিষষে আমি হস্তক্ষেপ করিব ন।| প্রথমতঃ আমাৰ শাস্ত্ জ্ঞান নাই, দ্বিতীয়তঃ 
গে পীনাথ যাহা সাব্বভৌমকে বলিষাছিলেন তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শাস্ত্রে 
প্রমাণে ই্ীগৌবচন্্রকে যিনি বিশ্বাস কবেন, তাহাব ধিশ্বাস না করাই ভাল। 

গোপীনাথ শাস্ত্রীয় প্রযাণ বলিতে থাকিলে সার্বভৌম তাহার গ্রতিপক্ষ 
কবিতে পাবিতেন, কবিলেও হধত সার্বভৌম ভট্র।চার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতের 
সহিত গোীনাথ.পারিয়া উঠিতেন না।' কিন্ত সার্বভৌম আনেক কারণে 
সহিষা গেলেন, আর তর্ক উঠাইলেন ন/। বলিলেন, "ও সমুদায় এখন 
থকুক॥ তুমি এখন তোমার শ্রাভগবনকে তাহার গ্রণ মহ আমার হইয়া. 
নিমন্ত্রণ কর গিয়া। তবে আমাকে শিক্ষণ দেওয়)--তাহা পরে দিলেই পারিবে ।” 

এইব্্প কথা বলিয়া সাব্বতৌম সমুদবার মনের 'বেগ বা করিলেন 
প্রথমতঃ, তোমার শ্রীগোরাঙ্গকে খপ পু নিমন্ত্রণ কর, ইহা ইাসিবার কথা) 
শ্রীতগবানের আবার/গ্ণ” কে! আর তাহাকে আবার মনুষ্য নিমগ্তথ করিবে , 
ভাছাই বা কি? স্যাবার, সার্বভৌম গোসীনাথকে উপরের কথা গুলিকে ইহা 
বলিলেন যে, শ্রীভগবানকে নিম করা, ইহাও যেরূপ হাস্যকর কথা 
তৃমি গোপনাথ আমি সার্কতৌষ, তোমার আমাকে পি দিতে সা; দেও 
মেইন্ধপ হাস্যকর । " 

এই কথা সনিয়া গোগীনাখ ও মুকুন্দ সার্বভৌমের মড়া ত্যা করিগ্া 
রস্থুর ওখানে চলিলেঙ্গ। এখন সাব্বভৌমের অবস্থা শ্রবণ করল?" তিমি 
দিদীজনী। জয় করা তাহার ব্যরসায়, গরমার্ঘ, ও জান) এইটিপ অন * 


5১৬ সার্ধভোৌমের মনে ২ কথা? 


জর কবিয়া তাহার কয়েকটা প্ররস্তি' বড় প্রবল হয়েছিল। তাহার মধ্যে 
অন্যেৰ উপর আধিপত্য করা একটী | তিনি যেখানে থাকিবেন সেখানকার 
কর্তা তিনি, এরূপ অবস্থা না হইলে তাঁহার সে স্থানে খাকিবার সস্তাবনা 
হইত না। এ অবস্থার বিপরীতও কখন হয় নাই, কারণ তাহার সমকক্ষ লোক 
তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না । অতএব তাহাব কোথাও থাকিতে অন্বিধা হনব 
নাই। এখন উহার নিজ স্থানে, এমন কি তীহ্ার নিজ ভবনে, তাহার প্রতি- 
্বদ্দী আসিযা উপস্থিত। প্রতিগ্বন্দী শুধু নয়, তাহার বড় স্বর ভগবানের 
স্তায় পুজিত। সান্ববাভৌমে এ অবস্থা মনে মনে ভাল লাগিতেছে না । 
আবার তাহার পক্ষে নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি ঈর্ষা! ভাব অতি ঘৃপেয় কাঁধ্য, 
তাহাও মনে পুঝিতেছেন্‌। যখন মনে মনে বুবিতেছেন যে, নবীন জন্যাসীর 
উপর তাহার একটু ঈর্ষা জন্মিয়াছে, তখুনি আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। 
কাযেই আপনার মনেব যে ঈর্যা, উহ! আপনাব মনের নিকট আপনি গোপন 
কবিতেছেন। ভ।বিতেছেন, ঘ্জগন্নাধু মিশ্রের পুত্রের উপর আমার ঈর্ষা, 
“তাহা হইতে পারে না। তাহার উপর মাঝে মাঝে একটু ফে।ধ হইভেস্ছিল, 
কিন্ত তাহাতে আমারও দোষ নাই, ভাহারও দোষ নাই,.সে দোষ তাহার 
গৌড়। গণের । তাহারা বলে কিন! তিনি শ্বয়ৎ শ্লীতগবান্‌ ! একথা শুনিলে 
সহজে একটু বিরক্তি হয়, কিন্ত এ সামান্য কথা লইয়া আমার মত লোকের 
চিন্ত চাঞ্চল্য ভাল দেখায় না। আমার চিন্তের চাঞ্চল্যও হয় নাই, অন্ন্যাসীর 
উপর কোন প্রক্কার ঈর্ধাও নাই। তবে মন্্যাসীটী অপরূপ বস্ত& আমার 
আশ্রয় লইম্বাছে, আমিও বলিয়াছি, ছে তাহার যাহাতে ভাল হয়, ভাহা 
করিব। এখন পাঁচ জন যুর্খতে যদি তাহাকে 'তুমি ভগ্মবান? বলিয়া পুজা 
করিতে থকে, তবে আর তাহ।র চিত্ত কত দিন স্থির থাকিবে? এ অপরূপ 
বন্টা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আপনিও ভ্রমে ভ্রম কৃপে পড়িয়া 
আপনাকে ভগবান ভাঁবিবে। অতএব সন্্যাসীকে কেহ ভগ্গবান না বলে 
তাহার উপায় ধরিতে হইবে। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে সঙ্গগাীকে - 
ভগবান বলে, তাহাতে তাহাদেরই বা ভাল কি? শীস্তে দেখি যে ভীবক্ষ 
শ্রীতগবান বুদ্ধি করিলে সর্কানাশ হত়। অতএব গোন্ধীনাথ প্রভৃতি ভাঁহাদের 
"নিতো, সরবসাশ করিতেছে, একপ করিতে দেওয়া উচিত লয় ।৭ বাধ 
পা ্ 


সাধ্বভৌমের নামে অভিযোগ । ১.১ 
আমি তাহা দিৰ না। গৌড়াগণ যে মন্যযাসীকে শ্রীভগবান বলিয়া উত্মম্ধ 
হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহ হইঙ্গে 
সন্ন্যামীরও ভাল, তাহার অনুগতগণ্রেও ভাল, আমারও কর্তব্য কর্ম কর] 
হয়, যেহেতু ইহারা সকলে আমার আশ্রিত। অতএব এ সঙ্গাসীঠী ভগবান, 
এ কথাটা আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। কেন দিব? আমি মন্্য।মীর 
উপর ঈর্ধান্থিত বলিয়া নয়। তবে কেন দিব? না, আমার কর্তব্য কাজ, আর 
উহা! করিষল সকলের ভাল।*' এই অমুদ্বায় ভাঁবিয়। সার্ধভৌম আপনার 
মনকে বুঝাইলেন যে, তাহার সন্তা।সীর উপব ঈর্ষা নাই, আর তিনি যে 
অন্নমীর ভগবত্তা উড়াইয়া' দিতে ইচ্ছা! করিতেছেন, এ কেবল সাধু অভিপ্রায়, 
কোন মন্দ অপ্িপ্রায়ে নহে। কিন্তু সবল কথায় বলিতে, তিন যে সনন্যাসীকে 
শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ যে তিনি সন্যাসীর আবি- 
গত্য সহিতে গারিতেছেন না। সার্বভৌম সেই জনা সন্্য।সীর ভগবস্রা 
কিবপে উড়াইয়! দিবেন, তাহার উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। সে উপায় 
কি, পরে বলিতেছি। 

এদিকে মুকুন ও গোপীনাথ প্রতুর ওখানে আদিলেন। পরে গোপীনাথ 
সীর্তৌম প্রেরিত অতি অপুর্র্ন মহাপ্রসাদ প্রকে ও ভক্তগণকে তুঞ্জাইলেন। 
প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রহ্থ ও ভক্তগ্রণ বমিলেন। তখন গোপীন।থ কুর্ষোড়ে 
্রসুকে বলিতেছেন, “প্রন, ভট্ট।চাধ্য আর এক কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন 
যে, যদিও আপনার নামটা তাল, কিন্ত আঁপনার সম্প্রদায় ভাগ নয়। অতগব 
তিনি ভাল এক জন ভিক্ষুক আন্াইয়া আপনার পুনঃ সংস্কষর করাইবেন। 
তাহার বড় ভয় হইয়াছে, যে আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্টি় ঘ্মন হইবে 
ও ধর্ম থাকিবে। তাহারও উপান্ব তিনি ঠাহরিয়াছেন। তিনি আপনাকে 
অটদ্বত মার্গে প্রবেশ করাইবেন, ও গ্ম্বং ক্লেশ করিয়া নিয়ত আপনাকে 
বেঘ শ্রবণ ক্রাইবেন।” এ 

গোর্পীনাথ এ দমস্ত কথা এরূপে বলিলেন | রে, শুনিয়া! প্র্ুর রাগ 
হয়। ন্বি্তি তাহার কিছুই হইল না, প্রতুর মুখে ববরিক্তি কি কোন মন্দ 
ভবের চিল পর্ঘযস্ত দেখা গেল না। ক্রং একথা শুনিয়া গ্রহ দেন বড় ভু্ী 
০৪ বলিতেছেন, “রটে বটে, সাহার উপযুক্ত, কখাই হয়েছে। ২" 


. জোপিনাধের রন ্রারথনা। 


"কামার উপর বাতমল্য ভাব ও বিস্তর অনুপ্রহ, আমার: মহল মূ কানা 
 করিতেছেন। আমি এ কথা 1 শুনিয়া বড়ই কৃতার্থ হইলাম ।* : | 
সভাগদগরণের কাহার এ কথা ভাল লাগিল না। হলেই 

্রহু তট্টাচার্চোর দস্ভের কথা শুনিয়া অন্ততঃ মনে মনে ক্রোথ করিবেন, কিন্ত 
হার মুখে কি বথায় ক্রোধের লেখও উপলক্ষিত হইল না। বরৎ যেন 
সার্ভৌথের উপর বড় খুসী ! কাযেই ভক্তগণের তখন প্রভুকে- বু্ইয়া, . 
যাহাতে সার্ভৌমের উপর হার রাগ হুয় ভাহার উপায় করিতে হইল। 
মেই অভিপ্রায়ে যুকু্দ বলিতেছেন, “আপনি ভট্টাচার্যের এ সমুদায় অভিপ্রায় 
বিষম অনুগ্রহ ভাবিতে পারেন, কিন্তু তীহার কথা জমুদায় তোমার ভক্তগণৈর 
গাত্রে, অগ্ি কথার ন্যায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় দুঃখ 
পাইয়াছেন, যেহেতু ভট্টাচা্) তাহার কুটুন্ব। এমন ৮ গোপীনাথ দুঃখে 
অদ্য উপবামী আছেন” 

এ কথা শুনিয়। প্রভূ আশ্্ধান্িত হইয়া গোপীনাথের দিকে চান; 
চাহিক্লা বলিতেছেন, “গে পীনাথ সে কি? ভট্টাচার্য মহাশয় গ্লেহ ও বাঙ্জল্যে 
আমার যাহাতে মন হয়, তাহা তিনি যেরপ বুঝেন, সেইরূপ বলিয়াছেন, 
তাহাতে তুমি ছুঃখ পাও কেন ?” 

: গ্োগীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়া! উঠিলেন। বলিতেছেন, “্সাব্ৰ ক 
আমার কুট্‌ম্ব। তিনি তোমাকে বখায় কথায় অবজ্ঞা কিবা কথা বলেন" 
আমি ইহা কিরূপে সহ্য করিব * 2 

এগোপীনাথ কহে পুন সুজ নয়ন॥ 
*ভট্রাচাধ্য বাকা হইল শেলের সমানু। 
মোর বুকে লাগিয়/ছে বিকল পরাণ ॥ | 
- ষেই শেপ তুমি প্রভু উদ্ধার আপন। . . 
তবে সেকরিব মি জীবন ধারণ ॥ চক্রোদ টির তেও 
গোপীনাথের প্রার্থঝ অতি অল্প--না1? জগতের যে সর্ব প্রধান নৈয়ারিক,। ্ 
প্র তাহাকে উদ্ধার, করুন, তাহা হইলে তিনি অঙ্ক জল খাইবেন, গ্রাণ 
রাখিবেন, নতুবা! অনাহারে আশিত্যাগ করিবেন! প্রদ্ুর কাও. এইরূপ... 
সর তহলপ ইয়া! ফরেন কি? ই ডা? 


























তাহাদের খানা ওনিলে সাহার, অংরজীর থাকে না? প্র বাশি 
“দামোদর | তুমি গ্োধীনাথকে ইন যাও যাই; প্রদাদ গ্রহণ ক 
তাহার পরে গোগীনাথের প্রতি চাহিলেন, একটু হাসিলেন, হাসিয়া বুলিলেন; 
“তুমি তত, শ্ীজগন্মথ বাসা, কজতরু। তিনি অবশ্য তোমার বাধা পর্ণ 
করিবেন 1: য।ও, এখন প্রসাদ শ্রহণ কর গিয়া”. | ্ 
এই কথা প্র ষে মাত্র বলিলেন অমনি ভক্তগ্রণ আননে হরি ধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। তাহারা. জানেন প্রভুর শক্তির মীমা নাই, ও তাহার. বাক্য 
অখগনীয়। ভীহারা বুঝিলেন যে সার্দভৌমের সৌভাগ্য-ন্র উদ হইতে 
আর বিলম্ব নাই গ্রো্পীনাথ অমনি আহ্বাদে গদ গদ হইয়া, প্রভুকে প্রথম 
করিয়া, প্রপাদ গ্রহণ করিতে ষ্টলিলেনা ০ 
এখন এই ছুই জনের দুষ্ই কথা মনে করুন। নবীন স্যাসী ও. 
সার্বভৌম, উভয়েই শক্তিধর পুরুষ। উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন 
এই সঙ্গল করিলেন। যুদ্ধটাতে বিশেষ রম আছে। যখন হুই বীর পুরুষে 
দ্ধ হয, তখন ক্ষুদ্র লোকে জ্ঞানহাা হইয়া তাহা দাঁড়াইয়া দেখে । 
পাঠক মহাশয় আপনার নিকট আমার. একট জিজ্ঞান্ত আছে?। প্রশ্ন 
এই যে, গুরু হওয়া ভাল; মা শিষা হওয়া ভাল ? যদি-বল শিষ্য হওয়/ 
ভাঁল, কিন্ত দেখিবে জগতে সকলেই হইতে চাহে,শিষ্য হইতে কেহ চাহে . 
না। এখন গুক্ধ ও শিষ্য উভয়ের কার্ধা দেখুন। গুরু দ্বান করেন, 
শিষ্য গ্রহণ করেন। শুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, শিষ্ের মযুদায় লাভ ।. 
এমত স্থলে শিষ্য হওয়াতেই লাভ আছে, কিন্ত জগতে দেখিবেন টান 
গুরু হইবার বাসন্য করিতেছে। রঃ 
ছুই জনে দেখা হইল এক জন বলেন, ভি আাযারানিবট দিন 
অন্ত জন বলেন, তাহা নয়, তুমি আমার কাছে' শিক্ষা রর। এমত স্থলে 
ফবে হুবোধ, দে শিধাইতে না গিয়া শিখিতে স্বীকার করে। ,কারণ তাহার: 
যাহা হে তাহা ত আছেই, য় বি কিছু ুতম গাল, তবে 0 | 
কেন? টা 
.. আই শাহি ও হই আহি নাকে রি দিব নি নো: 
নিকট শিখিব, না) এই কুপ্রক্কত্তিতে 5 র সীব নট হই) শুইক্ছি-. 





॥ 
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৮ গুরুগ্থিরির সুখ । 


গ্রহণ করিতে চাহ তবে দীন হইয়া ঈআচধ পাত। যে মাত্র ইহা 'ারিতে 
শিখিবে, দেই তোমার প্রতি শ্রীদ্তাবানের ক্ষণ হই. বিবেচনা 
করিতে ,গেলে তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই? একা 
কি হইবে তুমি বলিতে পার না। ব্রিতলে থারিযা, সৈন্য পরি 
বাজ ভোষার নিশ্চিস্ততা নাই। সেখানে তোমার অভিমান ক্র: আইদে? 
্গবান তাই ভীধের আচল পাতিবার অধিকার দিয়াছেন, অচল 
গাতিলেই, এই জগতে, সরল মনে থাহা টাও তান গাওয়া খায়। 
এই' আচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দত্ত ও অভিমান? “আমি উহার 
নিকট কেন খর্ধ হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিব,” * এই প্রকার প্রায় জীব 
যাত্রেবই ভাব। প্র ব্যক্তি আমার পদতলে চ্মানক, 'আমি উহার অধীন 
হইব না। জীবগ্বথে অন্যকে পদতলে আলিকে অন্তের উপর কর্তৃত্ব করিবে, 
এই সাধ যিটাইবার জন্তে সর্ধন্ব বিসর্জন দিতেছে । আমি গুরু হইব, 
ব্যক্তি আমার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিবে । খাগ্সিরির এই হুখ, 
ঘর এই সায়ান্ সখের নিশি জীব অনায়াসে পরষ লাভ ত্যাগ করিতেছে। 
সাবধ'ভৌম ধন প্রধম নবীন অন্্যাসীর মহা ভাব 'দেখিলেন। তখন 
খপ যুদ্ধ হইলেন ফেব স্ব্ধে করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। তখন 
রথ মহাভাব দেখিয়া ভাবিলেন, ভরিজগতের মধ্যে এই সযক্তি ভাবি 
তখন আপনার বিদ্যা বুদ্ধি অকতিসিক্ষল ধন, বলিয়া বোধ করিলেন) হার 
ঘে বিদ্যা ওবুদ্ধি গাছে তাহা আর যাইবে না। কিন্তু নবীন জযযামীর বে 
মহাক্ঠাৰ তাহা তাহার নাই। সেখ পরম ধন তাহার সন্দেহ মাই, মেরূপ 
বোধ না হইলে তিদি তাহাকে অত করিয়া বাড়ী আঁনিতেন না। 
সাব্ব'ভৌমের কর্তব্য ছিল, যে ক প্রেম-জপ মহাভাব যে পরম ধর, হা 
ভাহার সাই, তাহাই যদি পারেন আদায় করুন। কিন্ত সাহার গ্রস্ত সে 
দিকে খেল না। তিনি লইফেন না, তিনি দিবেন। তিনি শ্রীকৃফ্-প্রেম লইখেন " 
না, তিনি হার দাস্তিকতা-নপ সাইড ্রনুকে দিবেন । কেন? কারও, 
দিলে তিনি গুরু হইবেন, আর আধিপত্যের সুখ তোশী (হৃইবে। 
এই তি তুচ্ছ কুবি তৃপ্তির নিষিত তিনি পরম বন অবহ্লোয ই- 
_ দ/০তাই বলি, ও হইব এই লোভে জীর ছারেখারে খে নু 


পি 







ব্রড বিষ: ধার 
দাসের বলেন, যে ভরিজগত্তে পুরুষ কেবল এক জন, আর সেই পুরুষ তিনি” 
কানাইলাল। আর সকলেই প্রকৃতি। আর সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে । 
যাহারা পুকষ হইতে চাহেন তাহারা নির্বোধ ও. আত্মঘাতী । অতএরষ 
র্কতির যে ধর্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর, ইহা শ্রীগৌরানের ধার্দের 
সার কথা তুমি প্রকৃতি হও, গুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়া দাও) পুরুষ এ অভি- 
মান করিলে শ্রীবৃ্দাবনে যাইতে পারিবে না। সেধানে পুরুষ, অর্থাৎ থে. 
ব।জি পুরুষের প্রক্কৃতি অনুকরণ করে সে যাইতে পারে না। ৃ 
সার্কাভৌম পশব্য কামনা করেন। উ্রঘ্য বাতীত অন্র কোন যুলাবান 
সম্পন্তি যে ত্রিজগতে কিছু আছে তাহা তিনি জানেন না। তিনি আপনি 
বড় হইবেন, বড় হইয়া অন্যের মন্তকে পদ দিবেন,এই তাহার চরম আশা। 
কাখেই তিনি প্রতুকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়, আপনি 
যদি বৃদ্ধি পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন। আমি আপনাকে এ মনকে পরত ঃ 
আাঞ্জা বণিতেছি। হার মুখের গ্লোক শ্রবণ করুন +... ৃ 
(তৃখাদপি হুনীচেন তরুকব সহিষ্কা। 
56 অমানিয়া মানদেন, কী্রনীয় সদ হরি ॥ ঃ 
প্রন বি সে বাজিই কেবল হরিকীর্ডনে অধিকার পান, বা ৃ 
ছণের স্তায দীন ভাব ধরিয়া, আপনি 'আপমান লইয়া অন্তকে ঘান দেয়।: .. 
অতএব পাঠক, জীব মাত্রকে মনে যনে তোমার ওকু ভাবিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা ' 
করিও। কারণ এমন জীব নাই যার কাছে তুমি কিছু নাকিছু শিখিতেনা 
পার। আপনি নীচ হইয়া ন্তকে মান দাও | ইহাতে তোমার কত লাভ 
হইবে তাহা বলিতে পারি না। প্রধযতঃ তোমার মন কোমল হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে হুখ পাইবে, অন্তের হৃদয়ে সুখ দিবে। . তৃতীয়ত; তুমি : 
জমে শশিকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইবে। আর চতুর্থত, তুমি কি শুন নাই যে 
তিনি « দীন দিয়া নাথ)” অর্থাৎ, দীনজন দর্শনে ভি পর নি 
করুণার জলে ডুবি যায়? | ২ 
উনি চকে নানা ছু বীন ভাব অবাস্থনে হেরপ 
বি জানান নহারান। প্রতিটা লোক - দা 
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ৃ ৮২২. ৃ একে রন উপদেশ টি 


রঃ করিয়া শিক্ষ। দিলে তাহার ফল সদ্য উদয় হইবে। এখন বিনয়তার বরবার 
শ্রীগৌরা্। ও দস্তের পর্বত সার্কন্তোৌম ভট্টাচার্ধের ই কি ফলো 


হইল শ্রবণ করুণ। 

সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বা উড়্াইয়া দিবেন, তাহার এ সংকল্প। 
তাহার এই কার্ষোর সহায় এই কয়েকটা উপকরণ, যথা, অতি তীদ্ষ বুদ্ধি, 
অগাধ শান্স বিদ্যা, শীর্ষস্থ|নীয়' পদ, অমর্ধাদা ও তীব্র শাসন বাক্য 
সার্ঘতৌঘের সহি প্রদ্ুর দেখা হইল, ও ছুই জনে নিভৃতে বসিলেন। 
ভট্টাচার্ঘয প্রথমতঃ আপনার নিস্থার্থতা প্রমাণ করিলেন। বলিলেন, স্বামি, 
তুমি আমার এক গ্রামন্থ, বন্ধুতনয়, ও পরম গুণে ভূষিত। তোমাতে 
সহজে আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে গুটী কয়েক 
কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি । আমার উদ্দে্ট বিচার করিয়া তৃমি 
আমার ধাষ্ট তামি মার্জনা করিবা।” 

এ স্থলে একটী কথ বলিয়া রাখি। সাব্র্ভৌম যতই দাতিক ও পদস্থ 
হউন, প্রভুর নিকট আসিলেই একটু নর হইতে বাধ্য হয়েন। কেন তাহা 
বুঝিতে পারেন না,কিন্ত ইহা বুঝিতে পারেন যে, অন্তযীক্ষে তাহার যত খানি 
সাহস, প্র্ুর নিকট আইলে উহার জমুদায় থাকে না। সাব্র্ভৌম এক 
ঠাকুরকে উপাসনা করেন, সে বিদ্যা বুদ্ধি। প্রভুর কত দূর বিদ্যা জানেন, নঃ 
কতটুকু বুদ্ধি জানেন না। কিন্তু যদিও প্রচুর বিদ বুদ্ধির সীমা জানেন না, ও 
তবু ষাব্বভৌমের এ বিশ্বাস অটল রূপে রহিয়াছে যে, বালক ন্্যাসী আর 
কোন ক্রমে সাহার স্য় প্তিতের মমকক্ষ হইবেন না। ইহা তাহার মজ্জগত 
বিশ্বাস) কিন্ত তু সেই বালক সন্নাসীর নিকট আিলেই একটু স্তস্তিত হয়েন, 
আর চেষ্টা করিয়াও আপনার সেই হজ স্বচ্ছদতা। ও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে 
পারেন না। সাব্ভৌম সে দিবস সৃংকল. করিয়া আসিয়াছেন, আর প্রভুর 
নিকট নত হইবেন মা। দেই নিষিত রক্ষ কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন । 

জাবব“ভৌম বলিলেন, “তুমি আমার ধাষ্টতামি ক্ষমা করিবে, কিন্তু আমি 
তোমার সমুদা় কাধ্য শান্্রসপ্মত কি ্তায়মঙ্গত বলিতে পারি না, তুমি অজ 
বয়সে সঙ্যাস লইম্থাছ উহা ভাল কর নাই, কিন্ত,সে কথা বলিয়া আর ফল 
ভোমার 9577 নি বি ভার 
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সি শর্। রী ৩. 
রব অবাস্বন বি তবে সক্্যাস আশ্রম কেন গ্রহ করিলে | অহ্যাসীর 
পক্ষে নর্তন গায়ন অতি দৃষা কার্য, কিন্তু তোমার সেই হইল ভজন সাধন! 
তোমার বয়স অজ, ইঞ্জিয় দমন রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্তভীত 
নর্ভন ওগায়নে কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে? ই রি 

শ্রীনিমাই তখন করযোড়ে বলিলেন, “আমি পর্ব বলিয়া বে জি 
অজ্ঞ, বালক, ভাল মন্দ বুঝি না, আর সেই নিমিত্ত আপনার আশ্রয় লইয়াছি। 
আমি আমার এই দেহ আপনাকে অমর্পণ করিলাম। আমার বাহাতে » মঙ্গল 
হয় তাহাই আপনি করুন ।” ণ 

সার্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন । যদি প্রত ব্রেন, 
"ভট্টাচার্য তুমি অন্ধ, দ।ভিক, ও বৃথা রস লইয়া আছ । আমার নিকট অমূল্য 
ধন আছে আর আমি উহা বিনা বিনিময়ে তোমাকে দিতে আসিয়াছি,* 
তবে ভট্টাচার্য মহা কুদ্ধ হইতেন। এই জীবের ধর্ম। প্রভু যে তাহা 
না বলিয়া বলিলেন, “তুমি বড় আমি ছোট,” তাই এই সাব্বভৌম ভট্ট চার, 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, একেবারে আহ্মাদে গলিয়া 
গ্েলেন। হে প্রতিষ্ঠা লোভ! তোমাকে ধন্ত 

_. সার্ভৌম বলিলেন, “তুমি অতি হুপাত্র, ভাই তোমার গুণে তোমার প্রতি 
আমার চিত্ত এইরূপে ধাবিত হইতেছে। তুমি সন্ধ্যাসীর ধর্ঘ লইয়াছ, ইহা 
ভাবুকের ধর্ম অপেক্ষা অনেক বড়। অতএব আমি তোমাকে জ্ঞান মার্গে 
প্রবেশ করাইব | সঙ্্যাসীর প্রধান ধর্ম বেদ শ্রবণ, তুমি উহা শ্রথণ কর) ই 
তোমাতে জ্ঞান ক্কুরিত হইবে, ওইন্স্রিয় দমন শক্তি রি পাইবে, আমি 
তোস্াকে প্রত্যহ অপরাহ্ণে বেদ শ্রবণ করাইব।* ত 

প্রত বলিলেন, “যে আজ্ঞা। আমি অপরাহ্থে ভিন ও 
করিব । পর দিবস শ্রীমনিরে প্রভু ও সার্বভৌম মিলিত হইলেন। (সেখান 
হইতে ছুই জনে সার্কভৌমের বাড়ী আইলেদ। ছুই 'জনে নিত স্থানে. 
বঙ্িলেন্, প্রভু এক আসনে, সার্বভৌম আর এক আসনে। সার্বভৌম : বেদ 
খুলি বসিলেন, গ্রহ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 'সা্বাভৌমের মনন্কাষনা 1 
সিম্ধ হইল,তিনি তাহার হে স্থান,তাহা পাইলেন। ,তিনি গুরু, চির দিম. 
ই পাছে | জর জানি পিপাসা নিধি নাই। এদথ " 
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নিশ্চিন্ত হইলেন। 









»$.. &. রুর বেদ আবণ। কি ১ নে 
গসিপ নই আদর ডি সালে শি 


পিকে আবার টি অরিন িলে উর কাহার 
্রস্ৃতি ভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে, অর্থা গ্রহণ করিবার, শক্তি গাইতে হইবে, 
তবে প্রেম ফি ভক্তির বী্গ গাইবেন। সার্ধ্ঘতৌম আসন জুড়িয়া বফিলেন। 
প্রভুর তাহাকে কৃপা করিতে হইলে, সেই আসন হইতে তাহাকে টি 
হুইবে। 

সার্বভৌম বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখা করিতে লানিখেদ থু মনো" 
নিবেশ পূর্বক এক চিত্ত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু হাঁকি না, 
ভাল কি মণ, কিছু বলিলেন না। এমন কি, একটী কথাও বলিলেন না। 
তাহাও নয়, বেদ শ্রবণে তাহার মনে কিন্ধপ খেলা খেলিতেছে, তাহার চিহ্ন 
মাত্রও বদনে দেখিতে দিলেন না। 

কিন্তু তাহার মনে মনে কি*খেলিতেছে ? প্রভুর তখন ভক্ততাব। কৃষ্ণ 
নাম শুনিলে তিনি প্রেমে মুদ্ছিত হয়েন। এই তাহার হাদয়ের আবস্থা। 
কৃ কথা ব্যতীত তাহার মুখে অন্য কথা আইসে না, কর্ণে তিনি অন্ত কথা 
শ্রবণ করেন না, হুদরে তাঁহার অন্য কথার স্থান নাই। কিন্ত সার্বভৌম 
তাহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন যে, "এ জমুদায় মায় জগত 
মায়া, ভগ্রবান মাযা। ভগবান আর কোন পৃথক বন্ত নাই, তুমিই ভগবান. 
ইহাতে শ্রীভগবান গেলেন, শ্রীকৃঞ্ণ গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, গোপপীগণ খেলেন, 
ভগবস্তাক্তি গেলেন । এমন কি পরকাল পর্যন্ত গেলেন। রহিলেন কিনা 





শাস্তিকতা। ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীগ্রভুর হৃদয়ে বিষাক্ত. শরের ন্যায় 
_ লাগিতেছে। প্রহথ এত বিকল হইতেছেন যে তীহার প্রাণ বাহির. হয়। 


কিন্তু শক্তিধর সব পারেন, জমুদায় হিয়া! নীরব .হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। 
সাব্ভোঁমের নিকট প্রতিশ্র হইয়াছেন, বেদ শুনিবেন, তাহাই শুনিতেছেন । 
সন্ধা হইল পুগ্তকে ডোর দেওয়া হইল প্রভু বাসায় আসিয়া, তাপিত হ্থায় 
শীতল করিতে, শ্রীমন্দিরে আরাত্রক দর্শন করিতে গমন করিলেন । 

. সাব্ব্ভৌম, ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার যতদুর সাধ্য । বানা) ম্রীদ 


ফাস বা তক একেবারে চমকিত দিবেন: রানুর 


রগ 






ত্তিত হইবেন। কিতিন তাহা নাহগয়াতে সানঘ্ভৌম এ রি 
গাইতেছেন। আবার প্রহর মুখের ভাব ঠাহিয়া দেখিতেছেন যে, ভীহার 
. মনের গতি কিছু বুষিতে পারেন কি লা! কিন্ত প্রভুর মুখ দেখিয়া কিছু 
বুঝিতে গারিতেছেন না। মনে তাঁবিলেন, নবীন সন্ন্যাসীর ধন্দা লাগিয়াছে, 
ছুই এক দিবস খানা তাঙ্গিতে খাবে । উহা অতিক্রম করিলে তখন কথা: 
বলিবেন। . 
দ্বিতীয় দিবস নিতে 2 তে বানের 
প্রত ঠিক সেইরূপ চুপ করিয়া সময় কাটাইলেন, সাব্বতৌমও হেত হইয়া | 
পাঠ বন্দ করিলেন। 

এইকূপে তিন চারি করিয়া সাত দিবস গ্রত হই আবেদ তিক 
হারাইয়াছেন। ভাবিতেছেন, এত ভোগ মন্দ লয় ? এত পরিশ্রম করিয়া আমি 
কোন কালে কাহাকে বেদ, ব্যাধ্যা করি নাই। কিন্তু ফল কি হইতেছে %. 
সন্স্যামীটা একবার আমার নিকট উপকার স্বীকারও করিল না? ভাল; তাই না 
করুক, একবার ভাল কি মন্দ কিছুই বলিল না?"ইহার মানে কি? এটা কি 
পাগল, না নির্কোধ, না মূর্খ? সতাই কি এ মূর্খ, আমি যাহ! বরিকেছি তাহা 
বুঝে না? কিন্তু মুখ দেখিলে ত তাহা বোধ হয় না। বোধ হয় যেন, সব 
বুঝে । তবে কি ইহার কাছে আমার ব্যাখ্যা ভাল লাগিতেছে না? তাহাই 
বা বলি কিন্ূপে। যেরূপ বিনয়ী, লাজুক, ও নত, ইহার ত দত্ত ও অভিমানের 
লেশ আছে বলিয়া! বোধ হয় না। যাহা হউক কল্য ইহার তথ্য জানিতে 
হইবে। ইহার তথ্য না জানিয়া আর ব্যাথ্যা করিব না। র 

এদিকে প্রহুও সার্বভৌমের বিষাক্ত বাণ-স্বরূপ ব্যাখ্যায় জর জর হইয়াছেন । 
তিনি শক্তিধর বলিয়া! সহিয়া ছিলেন, ত্রিজগতে আর কেহ পারিতেন না। 

অষ্টম দিবসে ার্্রতৌম পুস্তক খুলিয়া বলিতেছেন, "্বামি1 এই সপ্ত 
দিবস পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করব বিষ সি হা 1 
বলনা কে টি 
র্রু। . -বীপনার জাবের দন তি কার রঃ 
সী ও খল তাও 












৮২৬ বেদের যায লইয় তর্ক 


করিতেছি। ব্যখ্যা তোমার নিমিত্ত করিতেছি। কিন্ত ভুমি চুপ. বা 


. শুনিতে ব্যাধ্যা মন্দ্ধে একটী কথাও বলিতেছ না। 


. আগনার ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। 


 খাক। বুঝানা বুঝ) আমি কিন্ূপে জানিব? যে না বুঝে 
করে। ডোমার ধক আহা ০০ 
করনা, 


পার বুঝিতেছি, কিন্ত আপনি যে ব্যাখ্যা | রিডহ তাহা 


৬৪র্ঘ। আমি অজ্স, অধ্যরন নাই। আপনি ভুবন-বিজী গ্ 







সার্বভৌম বুঝিতেছ না? তৰে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি 
বুঝিবে বলিয়া এই জন্যে ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ করিছু সির 


।॥ বেদের / গুলি পরিহার তাহা অক্নায়ীসে বুঝা] ষ 


পারিতেছি না? 

সার্জভৌম এ কথা ইনি পক বলিতেছেন, হঠাৎ বুঝিতে প 1; 
মা। প্রভু যাছা বলিলেন তাহা অসম্ভব । সেরূপ কথা তীহার শুন! মাস 
নাই। আর চহুর্সিংশতি ব্য্ক একটা নিরীহ বালক সঙ্গাসীর নিকট যে 
এপ কথা শুনিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বালক সক্্যাসীর 
কথার তাংপর্ধ্য এই যে, পতিতপ্রবর সার্বভৌম তুল ব্যাধ্যা করিতেছেন! 
সার্মভৌম বনিলেন, "তুমি কি বলিলে? বেদের হুত্র বেশ বুঝিতে পার, 
আমার ব্যাথা বুঝিতে পারিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাধায় হুল খাইতেছে, 
আর তোমার মনোমত হইতেছে না?” 

প্র বলিলেন, “শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দসঠ সাধন নিম, 


.. ছ্ীভগবানের আজ্ঞাক্রমে, শস্করাচাধ্য, বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া, 


 মনোকজিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্যের যে ব্যাখ্যা মনোকসিত, তাহা বেদের 
তর ও তাহার ব্যাখ্যা গাঠ মাত্র জানা খায় হত্রের একরগী অর্থ, শঙ্করাচাধ্য 
; কল্পনা বলে আর একরপ অর্থ করিয়াছেন । আপনার ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্ধেযর 
: অনথযায়ী। সে ব্যাখ্যা গুনিয্বা আমার অস্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে। 


না হা যাতে হাই আপনার খাই 
বা নতি) 





কল্পিত বলিতেছেন। ভিনি পুরীতে টোল, স্থাপন করিয়া বেদ. পড়াই 
থাকেন।-.কাশীতে যেরূপ প্রকাশন স্বরদ্বতীর*বেদের টোল, শ্রীক্ষেত্রে 
তেমনি সার্ধভৌম ভট্টচার্থের বেদের টোল বহতর পড়া এখন কাশীতে 
না যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি, ফহতর দি মার্ভৌমের 
টোলে' বেদ পড়িয়া থাকেন।, স্সৈই সার্কভৌম ভট্টাচারধা বেদের ব্যাখা 
করিতেছেন: কুনিতেছেন কে; না লদ়ে-নির্ধাদী জগঞজাথ মিশ্রের বেটা, বম. 
চতুরবিংশতি, কখন বৈ পাঠ করেন নাই।- ব্যাখ্যা করিতেছেন খিদি তিনি 
কে, না সাব্বতৌম ভট্টাচার্য, বং মেই- 'বেদের আকরস্থান, কাশীতে: গমন - 
করিয়া সেখানকার খত বিদ্যা বুদ্ধি শুষিয়া লইয়া আসিথ্াছেন। সেই বালক. 
সপ্যাসীর প্রতি তাহার বাৎসল্য ভাব। ভাহাকে অতি পরিশ্রম করিয়া, শত 
সহশ্র কার্ধ্যের মধ্যে বেদ ব্যাথা করিয়া! শ্রবণ করাইতেছেন। এখন দেই 
বালক বলে কি যে, তোমার ব্যাখায় প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ 
বুঝি, তোমার ব্যাথা আমূল কেবল ভুল! সার্বভৌম ধৈর্য 
ছারাইলেন, হারাইয়া ক্ুদ্ধ হইলেন!  . 
বলিতেছেন, "হ'। আবার পপ্ডিত্য অভিমানও আছে! বাহিরে টানা, 
অন্তরে_দেবি অভিমানপূর্ণ! তুমি কি. আমাকে শিথাবে_নাকি? ভাই 
হউক, 2 তুমি ব্যাথা 
করনি কর বি কাহার কাছে কি আধা 
শি্য়াছ।” ৃ ৃ 
.... ভট্টাচার্ধয পুনঃ কহয়ে প্রভুরে। 
বেত শুনহ নাচ কাচ ত্যাল দূরে ॥ 
প্র কহে যে আজ যাহাতে মোর হিত । 
হর তাহা কপা করি কর যে উচিত 
"মূর্খ ুক্রি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান। 
১. ভট্টাচার্য কহে ভাল তাহাই হইবে। 
0 স্থির তোষার অর্থে ভালই করিকে ॥ 











পর বে াগযা। 


এত কহি ভটাচারফী বেদাস্ত বাখ্যান 1. 
সাত দিন করেন, প্রভু বসিয়া! শ্রবণ ॥. 
. মিষিবশেষ ব্রহ্ম আর ততৃমাদি জ্ঞান । 
স্বায়াময় বাদ যাহা পাষী বিধান»: 
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য । 
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য ॥ 
: ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ্‌। 
বুঝ কিনা বুঝ তাহ] কিছুই না কহ ॥ 
প্রভু কহে কি ফহিব ষে কহিছ অথ। 
সকলি যে বিপধ্যয় বাখ্যান অনর্থ ॥ . 
7 সচ্চিদ আনন্দময় রূপ ভগবান । 
অনন্ত স্বরূপ শক্তি যোগৃমায়৷ হন ॥ 
জীব মায় দাস.সেব্য সেবক সম্বন্ধ । 
ইহার অন্যথা কহ এ বড়ই ধন্ধ ॥ 
মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গোনা ব্যাখ্যান | 
লক্ষণ করিয়া সব কহ অবিধান ॥ 
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য । 
অশ্োতন্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ ॥ 
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে | 
ভট্টাচা্য ইহা শুনি ক্রোধ হৈল মনে ॥ 
কহয়ে তুমি ষে বড় আমারে শিখাও £ 
কি শিখেছ ভুমি তবে. শুনি দেখি কও ॥ 
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞ] কর তুমি ৷ 
কিছু ব্যাখা করি তবে যাহা জানি আমি ॥ 
। তবে প্রভু যেই ত্র ব্যাখ্যা আরভিল । 
বাটি প্রকার ভার অদর্থ করিল .॥ 
শুনি ভট্টাচার্য তবে চমকিয়া কহে । 
ইহা ত সামান্ত মনুষ্যের সাধ নহে 












: ্রশ্ুর উপর সার্করভৌমের পরন্ধা। ১২৯ 
 উটটাচার্ধার যেই গাত্িতা অভিমান |... 
গেল যদি প্রন তবে হৈল কৃপাবান॥ 
সার্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্যার চগ্চস হইয়া কথা বলিতেছেন, 
: প্রস্থ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচার্্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “শনরাচার্ধ্যের ইচ্ছা মায়ারাদ স্থাপন। সেটা যেন তেন প্রকারে 
করিতে হুইবে। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী। বেদ বিরোধী হইলে কেছ্‌ 
তাহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, বেদের হৃত্রের পরিস্কার অর্থ ত্যাগ 
করিষ॥ মনোকল্সিত অর্থ করিয়াছেন। কাষেই স্বুত্র বুঝিতে যত সহজ, 
তাহার ভাষ্য বুঝ তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন। বেদে বলেন যে, 
“শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ও তাহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম 
পুরুযার্থ।” 
প্রহথ এই কথ! বলিয়াই বেদের হুত্র অ জা ও তাহার সরল আর্থ 
করিতে লাগিলেন। 
ভট্টাচার্ধ্য এখমে ভাবিলেন, তাড়া দিয় প্রভুকে নিরস্ত করিবেন। সেই 
উদ্যোগও করিলেন। কিন্ত আপনি বুদ্ধিমান লোক, গ্রথমেই প্রভুর দুখে 
মৃতন কথা শুনিলেন, যাহ পুর্ে কথন শ্রবণ করেন নাই, শুনিয়া একটু 
আকু্ট হইলেন। আকৃষ্ট হইয়া প্রভুকে তাড়া না দির। তাহাকে ব্যাখ্যা করিতে 
িলেন। ব্যাখ্য! করিতে দিয়। আরো ধন্দায় গড়িলেন, যেহেতু গ্রভূকে আরও 
নৃতন কথা বলিতে অবকাশ দিলেন। আবার আকৃষ্ট হইলেন, হইয়া শুনিতে 
লাগিলেন। প্রভুর কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী নির্বোধ নহেন। 
আর একটু পরে বুঝিলেন, মন্্যাদী পঙিত বটেন। আঁবে। একটু- পরে বুঝি- 
লেন যে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও সুবোধ নহেন, একজন উচ্চ শ্রেণীর 
পণ্ডিত! 
এটটুর উপর সার্দভৌমের ক্রমেই দ্ধ! হইতেছে । তখন সার্বভৌম বুঝি- 
লেন যে, সন্্যাসী তাহার অবজ্ঞার পাত্র ত নহেন, এক উনি সমকক্ষ । 
যখন দবেখিলেন যে সনব্যাসী তাহার সমকক্ষ, তখন কিছু ব্যস্ত ও ভাত হইলেন? 
ভাবিতেছেন, তাহার গুরুর আসন খানি রাখিতে খুদ্ধ করিতে হইবে । আর, 
চুপ করিয়া থাকা উচিত নয্ব। তট্টাচার্ধ্য তখন উত্তর আরঙ” করিলেন। 


১৩৪ শতিধর মার্ক্ভৌম শ্ভিহীন। 


ভট্টাচার্ধয পূর্নবপক্ষ অপার করিল! 
বিতণ্ ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠল ।-_দ্রীচৈতন্ত চরিতা মৃত 
আর্পরং তর্কে জরী হইবার নিমিন্থ নৈরাঘিকদিগের যত স্যাষ্য ও অন্য।য্য 
উপায় আছে ভট্টাচার্য সমুদায় অনবম্থন করিলেন । যুথা চৈতন্য চ্িতে ৮ 
1 ইখহ গ্রমানৈ রষিলৈন্চ শক্ত তাতপর্ধাতে লক্গণয় চগৌন্যা। 
মুখ জংদার্থ তদন্ত মিশ্রণ সশ্মতমাবভাষে॥ 
অর্থ।ৎ, এইরূপে শ্রীগোরাঙ্গ দেব অখিল প্রমান দা তথ তাত্গধ্য লক্ষণ, 
গোনা মুখ্যা জহংগার্থ! অজহহ্দার্থা এবং জহদ জহতস্বার্থা নামক শব্দের শদ্দি 
দার! কবীর মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
'অগৌ বিউজাক্ছুন নিগ্রভাদিনিরিক্গ ধার পুর্ন গঙহ। 
। চকার বিএ প্রভুনা মচান্ত হদিদ সিদ্ধান্তবত। নিরস্তং | 
অনস্থর বিপ্রধর সার্বভৌম বিতগডাছল ও নিশ্রহাদি দ্বারা নিরস্ বুদ্ধি হইয়া 
পুনর্দার পুর্বগঞ্ষ করিমেন। এবং ভাৰ সিদ্ধ সিদ্ধান্তবিদ মহ প্রভু শীসত পুর্ব 
গঙ্ষকে নিরস্ক কবিলেন । ও পু 
ডন ভ্াচার্ধে। প্রন্ণ পণ হইয়াছে, তিনি তখন যান, সীতার মর্দনাশ উপ- 
স্থিত! তাহার চীর জীবনের মাধনের ধন সেই গুরুর আসন, তাহার অর্থের 
গরম মীম। ঘেই ভুবনবিখ্যাত প্রতিষ্ঠ। যায় যায় হইয়াছে । কিন্তু করেন কি& 
উপায় নাই। তিনি যে ছল উঠাইবেন প্রভ্‌ আগে ভাঙার উত্তর করিতেছেন, 
আবার অন্যায় ছল উঠাইঝা পদে পদে আপনি অপদস্থ হইতে লাগিলেন । 
যখন ভুই বীরে মন যুদ্ধ হয়, তখন এথমেই ধীরে ধীরে আরম হয়, ক্রমে 
প্রাণ পণ হর। এক জন ক্রমে দুর্বল হইতে থ|কেন, তাহার পরে তাহ!র মমু- 
দায় শক্তি লোগ হইঘা পড়ে। তখন সে নিরাশ হইয়। পুষ্ঠামন অবলম্বন করে, 
আর তাহার জনমী প্রতিদন্দী তাহার হৃদয়ের উগর বসিয়া তাহার গলা চাগিয়া 
রে) পরাজিত মত তাহার প্রতিন্্ীর পানে কাতর ভাবে চাহিতে থাকে । 
গণ্ডিতপ্রবর সার্কভৌম ক্রমে ছুর্দল হইতেছেন, বুঝিতেছেন ছুর্ঘল, 
ইতেছেন, কিন্তু উপার নাই। প্রাণ পণ করিয়াও গারিতেছেন না। আগ্রে 
বিরোধ করিতেছিলেন, তাহ! ক্রমে কমে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। : 
[রর শক্তিমাই। তখন নিরাশ হইয়া, অতি কাতর বদনে, চুপ করিয়া 


সার্বতৌমের আয্মারাম গৌকের ব্যাখ্য।। ১৩৯ 


বসিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাহার কথ শুনিতে লাগিলেন। . তখন সার্ব- 
ভৌম হইগ্রাছেন যেন একটা পঞ্চম বর্ধের শিশু, আর প্রতু, তাহার পরম 
উপদেষ্টা, অতিশর বা্সম্যের সহিত তাহাকে বেদের প্রক্কত তাৎপর্য কি 
বুঝাইয়া দিতেছেন। (প্রা বলিলেন, « ভ্টাচার্ধা, শীণবদন্ষি জীবের 
পরম মাধনঃ যাহারা মুনি, সমস্থ বঙ্গন ছেদন করিয্াছেন, উহার) তগবন্ভজি 
কামন। করিরা থুকেন ।” | 

ইহা! বলিয়। প্রভু অন্তান্ত অনেক শ্রোকের মধ্যে, শ্রীভাগবতের এই স্নে'কটা 
গাঠ করিলেন যথা, ৮ 


ভান্বারম।শ্চ মুনয়ে! শিগ্র ৷ অপ্যুর ভ্রমে। 
কুন্দভ্যটৈতৃকীৎ ভন্তিনিখৎ ভুতো গুণোহরিঃ॥ 


সার্দভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, প্বামিন! এই শ্লোকটান অথ” 
- ভাগনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে ।” প্রছু বলিলেন, “যে আজ্ঞা তাই 
করিব। কিন্ত অগ্রে আপনি একবার অর্থককন। পরে আমি ইহার অর্থ 
যে্ধপ বুঝিরাছি করিব ।” | 

গার্ধভৌম ইহাতে পরম আগ্বামিত হইলেন_-তিনি নৃতন জীবন গাই- 
লেন। তিনি মর্বিযাছিলেন, বঁচিবার এই একটী উপার গাইজেন। এই 
শোকের ব্যাখ্যার উহার পাণ্ডিতা দর্শাইবার অবকাশ গাইলেন। এই 
শ্লোক অবলম্ন করিয়া তিনি তাহার চ্যুতপদ, ঘত দূর পারেন। পুনঃ আধিকার 
করিবেন। তই অতি আগগ্রচ্ছর সহিত এই শ্লোকের অর্থ আরম্ভ করি- 
লেন। নানা তর্কের. ছল উঠাইলেন, নান! কথার নানা অর্থ করিলেন, 
প্রোকের এইকূপে নয়টা অর্থকরিলেন, করিয়া ভাবিলেন তিনি যাহা করিলেন 
ইহা জগতের অন্যের পক্ষে অসম্ভব । 

কিন্ত প্রভুর সেরূপ ভাব বোধ হইল না, তিনি যেন সাব্দভৌমের অদ্ভুত 
পাভিত্য দেখিয়! কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না । সাক্ধভৌমের ব্য।খাা 
সমাপ্ত হইল, তিনি প্রশংসা আশয়ে মহা প্রভুর মুখ পানে চাহিলেন। প্রভুও 
সাক্ধভৌমকে ষথেউ প্রশংসা করিলেন। করিম বলিতেছেন, দপুখিবীতে- 
তেমার সমান পণ্ডিত নাই। তুমি ইচ্ছা করিলেই এক শ্নেকেন নানাবিধ. 


পাপা সা 


৯৩২ প্রভুর আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা। 


অর্থ করিতে গার। ভবে ভটটা চারা, তুমি গািতোর শি ভর্থ করিয়াছ। 
কিছ্য ইহা ব্যতীত শোকের আরও তাতপর্ধ্য আছে।” 

ভট্ট া্ধা ইহাতে বিশ্মিত হইলেন । তিনি ন্যায্য ও অন্যাধ্য ফাুকার 
উপার আছে, অমুদায় অবলম্বন করিয়া, গ্লোকটাকে নানারূপে বিভা্িনকরিয়া, 
নানান্ূপ অর্থকরিয়াছেন। যখন তাঁছার বিবেচনার শ্লোক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে 
বলিবাদ আর কিছু নাই ও সম্ভব নাই, তখনই ব্যাখ্যা করিতে ক্ষান্ত দিয়াছেন। 
এখন প্রভুর মুখে শুনিতেছেন ক্লোকের আরও অর্থ আছে। ইহাতে 
আশ্চর্য দিত"হ্ইয়া বশিদতছেন, “মেকি ? আপনি বলেন ইহাতে আরও অর্থ 
আছে? আর কি অর্থআছে বলুন দেখি ?” ৃ 

প্রহ্থ এই বথা শুনিয়। ঈষৎ হান্ত করিলেন, করিয়া ব্যাখ্যা আরম, 
করিলেন। সার্বাভৌম যে নানাবিধ অর্থ” করিয়াছিলেন তাঁহার একটাও 
স্পর্শ করিলেন না। দে পথেই গেলেন না। শুদ্ধ তাহা নহে, যে 
পথ লইলেন, উহা! একেবারে নৃতন | যত গুলি অর্থ করিলেন তাহা . 
সমুদায় নৃতন। 

এইকূপে.পরছ মেই আস্মারাম শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন! 

কিন্ধথে প্রভু এই এক প্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য- 
চরিভামৃত রে বিবরিত আছে । প্রভুর ব্যাখ্যার পদ্ধতি দেখাইবার নিমিত্ত 
এচৈতন্যচরিতামূত হইতে 'এই করেক পহক্তি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমে 
প্র্থ আস্ন শুন্দ লইলেন, লইয়া এই শব্টীর যত প্রকার অথ” আছে বলিলেন, 
য্থ চৈতন্য চিতা 

আত্ম শবে ব্রত, দেহ, মনো, যত; ঘুতি। 
বুদ্ধি, সতাব, এই সাত অথ” প্রাপ্তি ॥ 

তখাহি বিশ্ব প্রকাশে । আত্মা, দেহ মনে! ব্রহ্ম স্বভাব ধতি বুদ্ধিঘু 
খেতে চ। ্ 

প্র এইন্সপে & শ্লোকে ঘত গুলি শব আছে, তাহার একটি একট 
লইতে লাগিলেন, ও তাহার গ্রত্যেক শব্দের কত অর্থতাহ! অবিধান হইতে 
উদ্ধৃত করিয়া দেখইতে লাগিলেন। এইরূপে পরী গ্লোকের মধ্যে যত খুলি 
শব আছ্ছে অভিধান অনুসারে প্রতিক শবের যতটা অর্থ সব বলিয়া গেলেন । 








আার্বভৌমের চমক। 0 ইত 

এই সমস্থ শব্দের নানাবিধ অর্থ“ যোগ করিয়া শ্লোকের নান নবি ধ তথ টি 
লাগিলেন । 

শুদ্ধ তাহা নহে; প্রত্যেক অর্থের তাপধ্য এক; অর্থাৎ ভাবি সর্ব- 
জীবের পরম পুরুষার্থ! 

এখন প্রভু, সার্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার নিমিত্ত, 
অন্যান্য বহুতর শ্লোকের মধ্যে আস্মারাম গ্লোকটা আওড়াইর়। ছিলেন। 
এই শ্লোকের যে অথ্থ-ব্যাধ্যা করিতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন' না।- 
শ্লোক ব্যাথা করা প্রভুর কার্য নহে। ফে সমস্ত পঙিতগঞ্জর কার্ধা। 
মার্গভৌমেন নিকট শ্লোক পড়িতে গিয়া যে তাহার মধ্যে বাছিয়া আত্মারাম 
প্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা জানিবার প্রভুর কোন কারণ ছিল না। 
সার্বাতৌমও ঘে প্রভুর নিকট শোকের ্্থ শুনিতে হত ভাহাও আনহু 
ভবনীয়। 

ঘটনাটী এইক্ূপে হইল। রর কথায় কথায় অন্য গ্লোকের মধ্যে আত্মা 
রাম গ্বোকটা আওড়াইলেন। মান্তৌমও, কেন তিনিই জানেন, উহার ব্যাখা? 
শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, আগে তুমি ব্যাখ্যা কর গরে আমি করিব। 
এই অন্কুমতি পাইস! সার্বভৌম অর্থাৎ সেই ভুবনবিজরী পণ্ডিত, তীহার যত- 
দূর সাধা, সেই শ্রোকটী নিঙ্গড়াইয়া যতদূর পারেন অর্থ বহির করিলেন । আর 
যখন দেখিলেন শ্লেকের মধ্যে এক বিন্ুও অর্থ নাই, তখনি প্রহ্থকে উহার অর্থ 
করিতে দিলেন । 

প্রভু অমনি ব্যাধ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্বভৌম যত প্রকার অর্থ করি- 
লেন প্রভূ তাহার একটাও লইলেন না। নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। 
গ্রথমেই দেখাইলেন যে, সমুপায় অভিধান খানি তাহার কঠস্থ.। তাহার পরে 
এই সমস্ত শব্দ সংযোগ করিয়া প্রভু প্রথমে একটা সম্পূর্ণ নৃতন অর্থ করিলেন। 

সার্দুভৌম মনে মনে ভাবিতেছেন, অদ্ভুত! অন্গুত! 
তাহার পরে শ্রোকের শব্দের অন্য অর্থ দির উহার আর একটী অর্থ করি- 

লেন। সার্জুভৌম ভ/বিতেছেন, হরি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাত্ডিত্য ! কি 
অমানুষিক শক্তি ! [ও 

প্রহথ আবার গ্লেকের উপরি উক্ত প্রকারে আর একট নৃতন অথ করিলেন। 





| টন এই নতন নূতন নর মধ্যে আর একটী কা রিনি নিতে 
পাইলেন। দেখিতেছেন ষে যদিও গ্রভু ভু প্নোকের নৃতন নৃতন অর্থ“করিতেছেন, 

কিন্তু সনুদার অর্থ ছারাই উরি অর্থ শ্রীভগবন্তক্তিই যে জীবের পুরুতার্থ, 
তাহা প্রমাণ করিতেছেন। সাঁব্দভৌমের ইহা দেখিয়া ক্রমে টি শদ্ধিলোপ 

. গাষ্টিতে লাগিল ৮. 
. পুরে বলিয়াছি যে প্রত যে শ্লোকের অয কিন টু পর্বে মে ভি 

. চিত্তিরা রাধিয়াছিলেন তাহা নয়। উপস্থিত মৃত কক্িলেন। ইহা সার্বভৌম 
বুঝিজেন। . উপস্থিত মত অর্থ করিতে, আবার নবীন সন সী ঘে তাহার 

পণ্ডিতের একটা 'র্থ লইলেন ন! তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে প্রভূ যখন শ 
অর্থ করিতে লাগিলেন তখন সান্ব ভৌম ভাবিলেন, « শব্দ যে উহার «ে 
সামগ্রী। ইনি যে স্বরহ্বতীর বর,পুক্ত  ত্রমে ক্রমে নৃতন২ অর্থ শুনিয়া 
হইতেছেম, পরে বৃঝিলেন নবীন সব্্য/সী মন্ধুষা নয়। গ্লোকের অর্থ ক. 
প্রন এই যে অদ্ভুত শক্তি দেখইতে লাগিলেন ইহ! যে কত বিস্ময়কর 
পাঠকগণ বুঝিতে গারেন। কিন্তু পাঠকগণ যতই: বুঝুন, সার্বভৌম . 
যে বুঝিলেন ওরূপ আর কেহ বুঝতে পারিবেন শা, কারণ তিনি 
কারিগর পোক। গডিতের পতিতা গঞ্িতে মেষপ বুঝিতে পারেন আন্তে ঠাহা 
পারেন না। আবার যাঁর যত পড় পাক্িত্য তিনি অন্তের পাত্ডিত্য শক্তি তত 
অন্থভন করিতে পারেন নবীন এক্সাম পা[ভিত্য মার্জভৌগ যেকপ আঅন্ুতব 
করিজেন, তাহা অগেক। নিকট পিতে তাহা পারিতেন না। 

রর গ্বৌকের অর্থ গুণিতে শুনিতে সব্রভৌমের মনের ভাব ক্রমেই 
পরিবর্তিত হইতে লাগল। এ্রথমে প্রভুর মুখে বেদের অর্থ শুনিতা সার্বভৌম 
বুঝিলেন যে জগতের মাঝে তিনি অদ্ধি শর পণ্ডিত নন, উহার উপরে অ.রে। 
গ্ডিত আছেন। প্রহর ব্যাধ্য। শুনিতে আরম্ভ কলি একেনারে বিস্মিত হুই- 
লেন। প্রথমেই বুঝিলেন যে অগ্ন্যাসীর শক্তি তাহা অপেক্ষ। অধিক । শুরু 
তাহা নে, তবে কি না, অমানুষিক__মন্থুষ্যের এরূপ শক্তি হইতে পারে না! 
তখন ভাবিতেছেন, এট্াত মনুষ্য নয়, তবে এ বন্তটা কি? ইনিকি 

বং বৃহস্পতি, মনুষ্য ্ধগ ধরিয়া আয।র অহংকারকে খর্ব করিতে আসিল 
হেন মথ। চৈতন্য চছিতে- 















ষড়ভুজদর্শম। :.. | 
অথষ বিশ্বের মনা দ্বিজাগ্রেণা দা হৃদি ব্যাফুলিত্, জগদ।.. 
ক এষ মণ গ্রাতিভ খওার্থামহাবনঠীর্: কিঘুগ্সী-্পতি সৎ |. 
অর্থাৎ সার্তৌম ব্যাকুলিত ও খিশ্মিত হইয়া ভাবিতেছেঘ, ইনি কি : 
স্পতি আমার প্রতিতা হরণ করিতে আমিয়ছেন? আব র ভাবিতেছেন, 
বস্পতি হইলেওঞ্জামি একট দ্ধ করিতে রা ইনি তাহা ঘপেক্ষাও . 
বড়। ৭ সি টা 
তখন োদীনাধের কা মনে পড়ি? দি নানি যে বলে- : রর 
ছিল যে এ মন্ম।মী গেই তিনি । ভাই কিহবে? সেইরূপ আকুতি 
রক্তৃতি বটে, যেমন হুন্দর মুখী তেমনি মরুর প্রস্কতি, আবার তেমনি হন্দর 
সাঙ্গ লাণযয মঠিত। এত কূপ ৭ কি উহা ব্যতীত আর কাহারো মন্্রবে? 
এই কথা মনে হওয়াতে শরীর আমনে পরিনত হইল। মেই মুনর্তে সার্দ- 
ভৌমের যত অবিদ্য। 'অন্তঙ্ৃত হইল। তাহাতে কি হইল, না চিন্ত-দর্পণ 
শিশ্ষুল ও মমুদা দেখিবার ও ঝুঝিবার শক্তি হইল। তখন দেখিলেন, 'তিনি 
অভিমানে ও ঈধার দ্বারা চালিত হইয়া মন্নুখের বৃহ্দপ্তটীকে অনজ্ঞ। করিয়- 
ছেন, আর তাহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন । তখন অস্থৃতাগা- 
নলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, ভার থাকিতে গাঠিলেন না। গলার বসন দিয়া 
“ আমি অপরাধী” বলিয়া আ।গন।কে ধিক্কার দিদা প্রভুর চরণে পড়িতে 
গেলেন! ন্‌ 
কিন্ত তাহার চরণে পড়িতে পারিলেন না, পড়িতে গিয়। দেখেন ষে 
সম্মুখে নবীন সন্ধ্যাসী আর নাই, তবে স্থানে একটা বিদ্পতা-মিত জ্ণ 
বর্ণের অঙ্গ লইয়া এক জন অতি হুন্দর পুরুষ, ভ্রিভঙ্গ হইয় দড়াইরা ! তাহার 
ষড়ভুঁজ। উদ্দে ছুই বাহু দুর্বালের ন্যায় বর্ণ, উহাতে ধন্থন্দাণ। মধ্যের 
ছুই বাহুর বর্ণ নীলকান্ত অপির ভ্যান, উহাতে মুরলী। নিগ্ের ছুই বাহু সুবর্ণ 
বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমওলু । এই সুন্দর মুর্তি শীবদন মুরলী র্ধে, 
চুশ্বিত। ইস্ছার মুখে মধুর হান্ত। ইস্থার গলে বনমালা) ইহার মস্্রকে 
চুড়া। ইস্ঠর অঙ্গ? জ্যোতি হুশীতল, স্গিপ্ধকারী, ও আনন প্র! 
সার্দ্মনৌমের প্রথা করিতে হইল না, তিনি ঘুক্তিত হইয়া পড়িলেন। 
থা.চৈহন্য ভাগবতেঃ ১: ্ 








১৩৬ সার্দভোমেন মুক্ছ্1 ও চেতন। 


অপূর্ব বড়ভুজ মূর্তি কোটা হৃর্্যময় । 

দেখি যুদ্ছা। গেলা! সার্বভৌম ম্গাশম় ॥ 
আার্বাতৌমের বিদ্য!মদে চিন্দর্পণ মলিন হইরাছিল। দু. 
বাছ বলে অন্ধ করে। চাদর কাজীর যখন বাহুবল অন্তত দুল, তখনি 
ভাছার চক্ষু পরিস্কার হইল । থে বলে টাদ কাজীর উদ্ধার সম।ধা হইয়াছিল, 





মে বলে সার্দভৌমের কিছুই হইত না। যে শঙ্ছিতে দার্বভৌম উদ্ধার হই- 


লেন, উহা কাজীকে পপর্শও করিত না। আার্মতৌমকে কূগা করিতে 
তাহার পাণ্ডিত্য অভিমান হরণ করিবার প্রয়োজন হয়, প্রভূ ত'হাই করি- 
লেন। যে মাত্র উর পাঙিত্য অভিযান গেল, মেই তিনি দিব্য চক্ষু 
গাইলেন। | 

সার্বভৌম ষড়নুজ মূর্তি কিন্ধুপ দর্শন করিলেন, উহা আপনি জগন্নাথের 
শ্রীমন্িরে আক্ষিত করিয়া রাখেন । উহা অদ্যাপি আছেন, অকলেই দেখিতে 
শারেন। 

সার্বভৌম মুগ্ছিত হইলে প্রভু তাহার অঙ্গে শরীহস্ত দিলেন। 

 শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন 1 চৈতন্য ভাগবত । 

সার্বভৌম অর্ধ চেতন পাইয়া চক্ষু যেলিশেন, তখন সার্কভোম প্রভুর 
পাপন হৃদয়ে, ধরিলেশ। প্রভু বলিলেন, . তুমি আমার ভক্ত; সব 

মি তোমাকে দর্শন দিলাম । | টু 

ৃ সংকীর্তুন আরে আমার অবতার । 
অনন্ত ব্রহ্ধাণডে যুই বহি নাহি আর ॥_ভন্ঠি ভাগবত | 

ভাহার পরে সার্জভৌম ক্রমে মচেতন হইলেন। একটু চেতন পাইয়া 
উঠিলেন, উঠিয়া নিদ্রোখিতের ন্যায় ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন, অর্থাৎ 
তাহার সেই চিন্তহর মূর্তি খুজতে লাগিলেন। কিন্ত তাহাকে দেখিতে 
গাইলেন না, তবে সে স্থানে দেখিলেন সেই নবীন অন্্যাসী বসিয়া । প্র 
সার্ধতৌমকে সম্পর্ণরূপে চেতন হইতে অবকাশ দিলেন ন্। তাহার 
সম্প র্ধপে চেতন হইবার পূর্বেই প্রভু উঠি বাধায় গমন করিলেন । 

তখন মার্কভৌমের নিগট বাহ্য হইল। আার্বভৌম তখন কি দেখিয়া- 
ছেন: বিশু নিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিবার পুর্ব কি কি 
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ঘনা হয় স্মরণ করিতে লাগ্মিলেন। কখন ভাবিভেছেন, অমা দাঃ রর 
আবার ভাবিতেছেন বেদের ষে নূতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত ইন্গজাল নয় | 
আস্মারাম গ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহা ত অমুদ্রায় মনে আছে 1 মূর্তি 
দেখিয়াছি তাহা! স্বপ্ন হইতে পারে কিন্ত মূর্তি দেখিবার অগ্রে না-আমি জক্ধ্যা- 
. সীকে শ্রী ভাবিয়া তীহার চরণে পড়িতে গিয়াছিলাম? সন্ন্যাসী মনুষ্য 
: নয়, তাহা তাহার পাণ্ডিত্যে গ্রকাশ। তাহার অমাুষিক শক্তি, তাহার পক্ষে 
ষড়তবজ হওয়ার বিচিত্র কি? তবে এ যড়ভুজের অর্থ কি? ইহার এক অর্থ 
এই হইতে পারে, যথা, আগ্রে রাম, পত্ে শ্রীকুঞ্জ। পরে আ্রীগৌরাঙগ। অর্থাৎ 
ই সেই রাম, আমিই মেই কয আাদিই দেই গৌরাঙ্গ । প্রত ফড়ভুজের 
দ্বারা আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। এ স্বপ্ন কিবূপে ? স্বপ্পে এত জ্ঞানঘর্ত 
অর্থ কিন্ধপে থাকিবে & প্রত মুখে কিছু বলিলেন না, প্রকারাত্তরে আমাকে 
সমুদায় পরিচয় দিয়া গ্েলেন। 
সার্বতৌম ভাবিতেছেন, এ আমি কি দেখিলাম? স্বপ্নে একপ সন্ভবে না। 
্প্রে এরূপ আমুল সংলগ্ন অর্থ হইতে পারে না। যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক। 
তবে কে, কিন্নপে উহ! আমাকে দেখাইলেন ? এই মন্গ্ামীরই এ কার্য 
ভাহার আর সন্দেহ নাই। তবে এ সন্্যাসী কিশ্রীতগবান? হি 
যে এই ভাবিতেছেন, অমনি সার্বভৌমের মন বলিরা উঠিতেছে, মা / 
না! ভগ্বনান ক্রিপে হইবেন চু" জার্ভৌমের এক্সপ মনের ভাবের কারণ .. 
যে, জীবের ছুইটী মৃন্ত্রী আছেন, সপ্গেহ ও বিশ্বাস । ছুই উপকারী, তাহার 
মধ্যে সদদেহ, বিশ্বাস অপেক্ষা বলবান। : সদদেহ ও বিগ্াে হড়াহড়ি বাধি- 
লেই সন্দেহের জয় হয়। সার্বভৌম ভাবিতেছেন, « শ্রীতগবান বখন নয 
শরীতগবান কলিকালে নর-সমাজে আসিনাছেন তাহা কি হইতে পারে ? 
এ হাসিবার কথ|। তবে মন্ন্যাসটী ইন্জাল জানে, তাহার দ্বারা 1 আমার [অব 
জম্মাইয়াছিল। মে ভগবান কখন হইতে গারে না” 
আবার বিশ্বাস আসিতেছে । ভাবিতেছেন, « অপ্্যামী আগনি বার, নঃ 
করিলেন ফ্বে তিনি শ্রীতগবান, ইহাকি ঘোর নাস্তিক ও পাষও ব্যডীত .. 
পারে ?. কিন্ত জন্যাসী নাস্তিক নয়) মূর্ঘ নয়, ভণ্ড নয়। ইহার প্রেম: 


মার প্রেমের জায়, যাহা মহযোর পক্ষে অনস্তব, ৭ ॥ ইহার, সু 
১৮ 





১৩৮ আনন্দ নিশি যাপন। 


বিদ্যা খরৰতীকাস্ের স্তায়। ইহার বৈরাগ্য অকথা, ইহার থা মাত 
নাই। ইহার দৈগ্ঠত। দেখিলে হ্দয় বিদীর্ণ হয়। ইহার ব্দনৈর সারল্যে 
অতি কঠিন পুরুষের নয়নে জল আইসে। এ ব্যক্তি আপনাকে শ্রীতগবান 
ব্রা পরিচয় দিবে কেন? ইহার স্বার্থ কি, ইহার ত কোন স্পৃহা! 
নাই! এ ত ভগ ভক্ত নয়, কারণ ইহার বায়ুতে জীবের হৃদয় ভক্তিতে 
গদ গন হয়। ধে প্রকৃত ভক্ত, সে কি কখন শ্রীভগবানকে সিংহাসন- 
চ্যুত করিয়া আপনাকে মেখানে বমাইতে পারে? ইনি  শ্রীভগবান 
তাহার সন্দেহ নাই, শ্বরীতগবান না হইলে আপনাকে গ্রীভগবান বলিয়া 
পরিচয় দিতেন না।” ইহা ভাবিয়া আবার সার্কতৌম আনন্দে বিহ্বল 
হইতেছেন। 
সার্বভৌমের এইবূপে সমুদায় নিশি গেল। এই এক নিশির মধ্যে ভীহার 
হৃদয় করিত হইল। তহার হৃদয়-ক্েত্র কণ্টক-বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল, প্রত 
তধন তাহার মধ্যে ভক্তি-বীজ রোগণ করিলে উহা অস্করিত হইত না। এই 
নিমিত্ত ভক্তি-বীক্ রোপণ করিবার পূর্বে, প্রথমে উহার হৃদয়স্থ কণ্টকী 
বৃক্ষ গুলি উৎপাটিত ও ছাদের কর্ষণ করিতে হয়। ষড়হুজ দর্শন করিয়া এবং 
প্রসথর সহবাসে সার্ঘভৌম ভক্তি গাইলেন না। তবে ভক্তি পাইবার যোগ্য 
পাত্র হইলেন। এই এক নিশির মধ্যে তাহার হৃদয় ক্ষেত্র কর্ধিত ও সম্পূর্ণরূপে 
পরিস্কত, ও নয়ন জগে আদ্রহইল। তখন কেবল বীজ রোপিত হইতে বাকি 
রহিল। | 
ঘে নিশি ভট্টাচার্যের আনন্দে অনবরত নয়ন জল পাড়িয়া তাহার হৃদয়. 
নিম্মল, ও কোমল করিয্বা রাখিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে তিনি নিজ 
গেলেন। ০০ হি 
এ দিকে প্রহু বাসায় আসিয়া, রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যুষে শহ্যো- 
খান দর্শন করিতে চলিলেন। প্র দর্শন করিতেছেন) ভক্তগণ নিকটে 
ছড়াইয়া, শীজগন্থ দেবের গাত্রোখান, মুখধাবন, সান, বক্ত্রপরিধান, বাল্য- 
ভোগ ও পরে হুরিব্লত ভোগ হইল | তখনও আন্ধার আছে। ভাহার 
পেজ দা হইল। এমন সময গণের হই দিক হইে হই 
এ সেবক হঠাৎ বাহির হইলেন। তাহারা প্রভুর নিকটে আাইলেন; এক 


্রমাদাল্ন সহ সার্বভৌমের বাঠীতে। ৯৩৯ 


জনের হস্তে মালা আর এক জনের অঞ্জলিতে ধৃপ পুজার প্রনাদান্ন। তীহারা 
প্রুর নিকট আইলে, চৈতন্ত চন্দ্রোদয়ে ₹ 

মহা প্রভো অধ! মাথ। করিল আপনে। 

এক জন মালা গলে দ্রিলেন ভখনে ॥ 

 বহির্ধাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান,। 
প্রসাদান্ন আর জল করিল সাদন ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা পত্রান হইলে, তিনি বহির্বাসের অঞ্চলে 

প্রসাদান্ন লইলেন । ভক্তগণ অবাক হইন্বা দেখিতেছেন। এত ভোরে 
উহারা কাহারা আইলেন? কেন ইহারা আইলেন? আপন! আপনি আসি- 
বারও কোন কথা নয়। কেহ অবশ্ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কে 
পাঠাইয়াছেন প্রভুর সঙ্গে কি গোগনে গোপনে সেবকগণের সহিত কোন 
বন্দবস্ত হইয্লাছিল? তাই বা কখন হইল ৭ আমরা ত সর্বদা প্রভুর সঙ্গে? 
সকলে ভাবিতেছেন, এ কাও স্বর শ্রীজগন্পথ করিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। 
বোধ হর তাহার। অর্থাৎ জগন্নাথ ও প্রভু, ছুই জনে কি মুক্তি করিয়।ছিলেন। 
অত্যন্ত আশ্তর্ধ্যান্বিত হইয়া ভক্তগণ এই কাণ্ড দেখিতেছেন। কিন্তু তাহাদের 
আশ্চর্য্য ভাব আবার আরো বৃদ্ধি হইল। তাহাদের বোধ হইল যেন প্রভু 
সমুদায় জানিতেন, অর্থাৎ দুই জনে আলিয়া! যে তাহাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা 
যেন প্র প্রত্যাশ। করিতেছিলেন। প্র প্রসাদ পাইলেন, কিন্ত বাঙনিপ্পস্ভি 
করিলেন না, তবে অমনি ভীরের মত ছুটিলেন। প্রভূ যদি দৌড়িলেন, ভক্ত- 
গণও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠা ও বিদ্যুত গতিতে গন করিলেন, 
সুতরাৎ ভক্তগণ তাহার সর্জে আসিতে গারিলেন না। কিন্তু তবু তাহার! 
দেখিতে গাইলেন যে প্রদ্থ দৌড়িয়া যাইতেছেন, নিজ বাসার পথ ছাড়িলেন, 
ছাড়িয়া! সার্ধতৌমের বাড়ী যে পথে দেই পথ দিকে ছুটিলেন। ইহাতে 
তাহারা অত্যন্ত বিশ্বয়া্ষিত হইলেন। তীহারাও সেই পথে কাষেই চলি- 
লেন। প্রস্থ দৌড় দিয়া একবারে সার্বভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষায় 
ভিতরে, স্থারী অতিক্রম করিয়া, উপস্থিত হইলেন। চিরে সার্বভৌম নিদ্রা: 
াইতেছেন, দাঁও়ায় এক জন ব্রা্ধণ কুমার শয়ন করিয়া। প্র ঘাইয়া . 
৭ সার্জাতৌম ভট্টাচার্য" বলিয়া ডাকিলেন। ইহাতে প্রথমেই ্রাক্মণ রাপক 


্ আচার বিচার, সুচী অস্থটী। 


উঠিল, উঠিয়া প্রতুকে দেখিগনা তটস্থ হইনা। সার্বভৌম ভট্টাচার্ঘযকে ডাকিতে 
লাগিল। বলিল, ভট্টাচার্য মহাশয় ! শীত্র উঠুন, সন্গ্যাসী ঠাকুর আসি- 
ফ্কাছেন। আার্কতৌম ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাই তুলিতে তুলিতে « কৃষ্ণ * 
* কষ” ঘলিতে লাগিলেন। সার্মভৌম প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার 
অগ্রে কৃষ্ণ নাম বলিতেন না। এই প্রথম বলিতে আরভ্ত করিলেন । খ্খন 
বুখিলেন বে প্রত আমিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়! গাত্রোথান করিলেন। 
সার্মছৌন আসিয়াই প্রহর চরণে পড়িলেন, প্রত তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । 

এখন সার্ধ্মভৌম ভট্ট চারধ্য কিরূপ ধর্ম মানেন তাহা একটু বর্ণনা করিবার 
প্রয়োজন হইতেছে । এখনকার রক্ষন* পণ্ডিত যেরূপ তিনি ও সেইরূপ 
তবে এখনকার ব্রাহ্মণ গণ্তিত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অধিক তেজস্কর, 
ও অধিক হৃক্মদরশী। ভিন্ন জাতির জল হিন্দ [দের আচত্রণীয় নহে, কিন্ত 
সার্ঘ নে অঙ্গে যদি রূপ জলের ছিটা লাগিত, তবে তিনি উপবাস ও 
প্ান্বশ্চন্ত করিতেন। অমাভরের ঘের শাসন ছিল, তাহা ভট্রাচার্যেরাই 
করিতেন, .কাখেই তাহাদের মেই শাশনের অধীন থাকিতে হইত। আপনারা 
না মানিলে ছন্তে মানে না, হুতরাং মেই শাসন অন্ত অপেক্ষা আপনার! 
অধিক মানিতেন। আচার ও লুচী লইয়া দেশ সমেত লোক বিভ্রত। খু. 
অম্পূশ্টা, এ দ্রব্টটা অহৃচি, ইহার বিচারই ক্রমে জীবের প্রধান ধর্ম হইল।.. 
জাতি বিচার ইহার প্রধংন কারণ, আর এক বিচার দেহ ধর্ম লইয়া। অন্নাত 
ভোজন করিতে নাই, দৃস্তধাবন ন] করিলে পূর্ণপুক্রষ নরকে যায়, রাত্রি 
কালের বসন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট যাহা উহা উদ্ছিষ্ট। অমুক 
চণ্ডাল, তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই, অমুকের বাড়ী মুসলমান ভূত্য, 
তাহাকে মমাজচ্যুত করিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি যে, গৌঁড়ের রাজা হুবুদ্ধ 
রায়ের মুখে, জোর করিয়া মুসলমাদের জল দেওর়। হইয়াছিল বালিয়া, নবদীপের 
পণ্ডিত মহাশযুগণ ব্যবস্থা করিলেন যে, উহার তপ্ত ঘৃত পান করিয়া! প্রাণ 
ত্যাগ করিতে হইবে! এই ষব কঠোর শাসনের শাস্্রবেত্া না 
ভটটাচ্যাগণ, এই ভট্রাচাধ্যের প্রধাল সার্বভৌম! 

লিগা রব হইল ঠিক ইহার বিপরীত | নর বিচার আবার ্ি 


সার্মভৌমকে প্রসাদান প্রদান)... 585 
ধকলেই ত শ্রীভগবানের ৫ যে ভক্ত সেই সর্ধশরেষ্ঠ, এমন কি অভন্ত ত্রাহ্মণ 
অপেক্ষা ভক্ত চগ্াল শ্রেষ্ঠ। হরিদাস যবন, তাহার পাপোদক ভক্তগণ পান 
করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন তিনি কুলিন গ্রামের বর্ধিষ্জ ব্সগণের গুরু । 
যে অন্ন ্রীভগবানকে প্রধান করা হইয়াছে, সে আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা অতি 
পবিত্র বস্ত, অঙ্গে মাথিতে হয় । অতএব ভুট্টাচার্গনের নিয়মাবলি আর 
প্রো গে ধর্ম, একেবারে উন ধর্ম যাজন করাযায় না । এই নিগিত্ত 
ভট্টাচার্্যগণ শীগৌরাদ্দের ধর্মের প্রতিবাদী হইলেন। যদিও প্রত সমাজের 
বিরোধী কোন উপদেশ দিতেন না, তবু তাহার ধর্ম সামাজিক নিয়মের 
বিরোধী তাহা পণ্ডিতগণ বুঝিলেন, আর মেই নিমিত্ত উহ! ধ্বংশ করিবার 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

এই সাব্বভৌম শাস্ত্রবেসত। ভট্া চার্যগণের প্রধান । তাহাকে শ্রীশগৌরাঙ্গের 
ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ভক্তি পথে আন! হইল। সার্ধভৌম ভক্তি পাইলেন, 
ষড়ভুজ দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবু তিনি 
উপরি উক্ত নিয়মাবলিতে আষ্টে পিষ্টে আবদ্ধ রহিলেন ৷ সেই সমুদায় বন্ধন 
হইতে উদ্ধার না করিতে পারিলে উহার কিছুই হইবে না। প্র এখন সেই 
বন্ধন ছেদন কৰিতে বমিলেন ! | 

উভয়ে বদিলেই প্রভু অতি যতন করিয়া অঞ্চলের প্রাসাদান্ন বাহির করিরা 
ভট্টাচার্যের হস্তে দিয়া মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, “ গ্রহণ কর, ইহা! শ্রীমুখের 
প্রসাদ” তখন সার্ধভৌম শ্বান করেন নাই, বাসী বসন ত্যাগ করেন নাই, 
শৌচে যায়েন নাই, এমন কি দত্তধাবনও করেন নাই, তিনি কিনধপে প্রমাদ.. 
গ্রহণ করিবেন? প্রসাদ কি, না তাত! ভট্ট চা্ধ্য প্রাঙ্গণ, শত সৃত্যু ্বীকা'র করি- 
বেন তবু মুখ না দুয়া অন মুখে দিতে স্বীকার রুরিবেন না। দেই ভাত লইয়া, 
অতি প্রতথাষে সার্দভৌমকে, গান ন! করিয়া, মুখ না ধুইয়া, প্রভু উহা গ্রহণ 
করিতে অর্থাৎ খাইতে বলিতেছেন! প্রদ্থ যে বলিলেন, “শ্রীমুখের প্রসাদ গ্রহণ 
কর,* তাহার মানে ভা চ'ধ্য ব্রাহ্মণের নিকট মার কিছু নয় কেবল এই যে, 
« মুখ না ঘুইলাই তুমি এই কয়েকটা শুধ্‌না ভাত খাও ।” কিন্তু সার্বভৌম 
তখন আর সেই পুর্বকার ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ নাই। তাহার হৃদয় কোমল 
হনে তখন শ্রীবৃন্দাবনের বায়ু তাহার অঙ্গে লাগি়াছে । 


মূ 





ঠহ প্রসাদায্ন ভক্ষণ। 
তু; খাও খাও তট্টাচার্যে বলে হাসি। চন্দোদয় নার্টক। 
_ ভটঙ্্য আর দ্বিধা করিলেন না। অগ্রলি পাতিয়া গ্রসাদান্ন গ্রহণ 
করিলেন, করিয়া! অভ্যাম বশঙঃ তবু দুইটা গ্লোক পড়িলেন, যখা__ 
(১) শু্কং পর্ধযফিতৎ বাপি নীতম্ব! দূরদেশতঃ 
প্রাপ্ত সাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণ] ॥ 
(২) নদেশ নিয়মস্তরর ন কাল নিয়মস্তথ| | 
্রাপ্তমন্নং দ্রতৎং শি্টেভে ব্য হরিরব্রবীৎ ॥ 
সার্বভৌম প্রমাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুল ধর্ম ছাড়িলেন " 
কিন্ত সেই প্রসাদাক্্ ভোজন মাত্র সার্ ভৌমের এক অপরূপ ভাব হইল। 
কি না, (যথ! চক্রোদয়ে ) 
চক্ষু জলে বস্ত্র সিক্ত কণ্টকিত গ্রাত্র। 
তাহার পরে সাবরবভৌম আপনাকে আর সামলাইতে গারিলেন না, মৃত্তি- 
কায় পড়ি! গ্রেলেন। তখন তাহার“কি দশা হইল তাহার বর্ণনা শ্রবণ, 
ৰর। 
নিরন্তর ক£ শব হয় ঘর ঘর । 
অপশ্মার রোগে খৈছে ব্যগ্র কলেবর ॥ 
মহিতলে গড়াগড়ি যায় বার বার ।_চক্দ্রোদয় নাটক। 7: 
এই মহা প্রসাদে কি শক্তি নিহিত করা ছিল তাহা প্রভুই জানেন। সার্ব- 
ভৌম এই কন্নেকটা শুদ্ধ প্রমাদান্ যে*মুখে দিলেন, অমনি অটেতত্ত হইয়া 
ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।, প্রতুর হাতে এই প্রদাদ গ্রহণ বূপ রা দ্বারা? 
সাব্রভৌম নিশ্মল হইলেন। খা চরিতাম্বৃতে, 
চৈতন্ত প্রধাদে মনের সব জাড্য গেল। 
জআব্রভৌম যদি অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, প্রতু ভাহার 
গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, হস্ত বুলাইয়া তাহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, 
যেহেছু তাহার উঠিবার শক্তি ছিল না। উঠাইয়া ভু অতি আদরে, অতি 
প্রেমে_আহা ভগবানের প্রেমের কি বর্ণনা কহিবি, যে প্রেমের কণ৷ পাইয়া সর্ীঃ 
নারী স্বামীর চিতায় পুড়িয়। মরে--দেই শ্রভগবানের প্রেমে সব ভীম , 
বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন! 


রা রন 
প্রভু আলিঙ্গন দিবার সময় কি বলিলেন তাহ! হক্দাষ কবিরাজ 
গোত।মী চরিতামূহে এই ই রূপে বণনা! করিতেছেন। প্রহু ভট্রাচ্যকে আলিঙ্গন 
দিতে দিতে বলিতেছেন ₹-- . 
মুই আজি অনায়াসে জীনিনু ত্রিভুবন। 
আজি মুই করিনু বৈকুষ্ঠ আরোহণ ॥ 
আজি মোর পূর্ণ হইল সবর্ব অভিলায। 
সাব্ৰ ভৌমের হৈল মহা প্রসাদে বিশ্বাস! 
আজি তুমি নিষ্ষপটে কৈলা কৃষ্ণ শ্রয়। 
কৃষ্ণ আজি নিক্ষপটে তোমা হইল! সদয় 1 
আজি সে খগ্ডল তোমার দেহাদি বন্ষন। 
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ 
আজি কৃষ্জ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মূন। 
বেদ ধর্ম লঙ্ষি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ | 
সেই আলিঙ্গনের সহিত সাব্বতৌম পঞ্চম পুকুষার্থ পাইলেন। ভীহার 
শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরও কিছু হইল। যেরূপ বিছ্যুৎমালা 
মেঘের সহিত খেলা করে, সেইরপ আনন্দ লহরী, তাহার অঙ্গের সহিত 
খেলা করিতে লারিল। ফেই লহরী, শরীরে যত ধমনি আছে তাহা বাহিয়া, 
সর্ধাঙ্গে আরৃত করিল, প্রত্যেক অঙ্গ-ছিদ্র দিয়া সেই আনন্দ টোয়াইয়া 
পড়িতে লাগিল, আর তাহাতেই প্রত্যেক লোমক,পে একটা২ পুলকের সরি 
হইল! তখন হৃদয়-কবাট খুলিয়৷ গেল, ঝালকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ 
আসিতে লাগিল। তরঙ্গ আন্থুক তাহেক্ষতি নাই, কিন্ত হৃদয়ে আর স্থান 
রহিল না। এমন অবস্থায় মুচ্ছ্ হয়, কিন্ত প্রভু তখন সার্ধভৌমের আনন্দ 
তরঙ্গের নালী কাটয়্া দিবার নিমিত্ত তাহাকে ধরিলেন, তাহার ছুই হন্ত 
ধরিয়া উঠাইলেন, উঠাইয়! ছুই জনে নৃত্য আরস্ত করিলেন! 
বান্গদেব সাব্বতৌম এই প্রথম নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই যে নৃত্য, 
ইহা! বন্ধন ছেদনের অব্যর্থ প্রমাণ। চির আবদ্ধ পশুগণ ষদি কোন ক্রমে বন্ধন 
ছেদন করিতে পারে, তবে একবার অকারণে ছুট ছুটা করে। সমাজের 
বন্ধনে লোকে হি পাস, ভব্য গা, হইয়া বেড়ায়। মদ্য গানে সে বন্ধন 


১৪৪. সার্দভৌমের হত্যা. রী 
ছিন্ন হইলে তখন নিল'জ্জের ন্যায় নৃত্য করিতে ধাকে। যখন মধ্য পান 
কয়া কেহ নৃত্য করে, তখন সে ষে উন্মত্ত হইয়'ছে তাহার বেই নৃত্যই 
তাহার প্রমাণ । সার্ধরভৌম নৃত্য, করিয়া প্রমাঁপ করিলেন যে (ভিন, তাহার 
কার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন! নি 
কোন এক জন যুবক এক দস্্যপতির নিকট আসিয়া ₹ তহার নু 
হইতে ইচ্ছা গ্রকাশ করিল। দসথ্যপতি দেখিল যুবক বলবাঁন বটে, পরে 
তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, “বাপু! তুমি পারিবে না, দহ্য হইবার যে অমস্ত 
গুণ প্রয়োজন ভাহা তোমার নাই।”* যুবক দুঃখিত হইয়া বলিল যে সে 
পরীকা দিতে প্রস্তত আছি। দস্থ্যপতি ইহাতে হাসিয়া তাহার পার্থ তর- 
ৰারি খানি লইয়! যুবকের হস্তে দিল, দিয়া বলিল, “ ই যে ষাড়[টী মাঠে 
চরিতেছে, উহার মন্তুকটী লইয়া আইস।” যুবক বলিল, “ অনর্থক একটী 
জীব হত্যা! কেন করিব ?” তখন দন্্যুপতি একট ভূত;কে ডাকিল। তাহাকে 
বলিল ঘে*তুমি এ পশুর মস্তৃকটী লইয়া আইস” সে কোন বথা ন। 
বলিয়া তাহাই করিল। যদি যুবকটী আজ্ঞ। মাত্র সেই পশুটার মস্তক 
ছেদন করিতে গারিত তবে দশ্থ্যপতি বুঝিতে গারিত যে সে তাহারই 
গ্রণ বটে। 
পৃবেব্ণবলিঘ়্াছি মদ্যপান করিয়। যে নৃত্য করে তাহাকে একথা বল. 
যাইতে পারে যে “হা, এ ব্যক্তি মাতাল বটে।” মেইক্রূপ যেব্যক্তি প্রেম ও 
ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে তাহ।কে বলা যাইতে পারে যে সে তক্ত 
কি প্রেমিক বটে! * 
যখন জগাই মাধাই উদ্ধার হইল, জগাই নাচিতে লাগিলেন। তাহার 
পরে মাধাইও নাচিতে লাগিশেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল, বিশেষতঃ 
তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে প্রাণে বঃচাইয়।ছিলেন। অতএব জগ্বাই ন:চিতে 
থাকিলে ভক্তগণে আচর্ধাস্বিত হইলেন না। কিন্ত যখন মাধাই নাচিতে 
লাগিলেন ভধন তাহারা গলিতে লাগিলেন, * প্রভুর একি ঠাকুরাল! জগ্গাই 
নাচিলেও নাচিতে পারে. এ যে যাধাই নাচে!” যাধাই যখন প্রেমে ও 
ভ্তিতে নাচিতে পারিলেন, তখন টা গেল যে ভাহার সর্ব বন্ধন ছেদন 
হইয়াছে ৮. 
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দেবাদিদেষ মহাদেব অবতার ীজন্বৈত সকল দ্ক্ের শীবহ্থনীয়। 
সাহার দ্বাক্ত ভক্তি । তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া ট্রভগবানকে পুজা করি 
ডেন। তিনি ধ্যানপরা়ণ যাজক ও মন্ত্রবিৎ। তিনি পুজা অর্চনা আদি 
সমুদার ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য গীত তাহার ভজন নয়। যধন 
তিনি প্রত্র প্রকাশ দেখিলেন, তখন নানা উপহারে ও শান্সর বিধানে শীডগ- 
বানের চরণ পূজা করিলেন। কিন্ত তখনও তাঁহার জাড্য রহিয়াছে। পুজা 
সমাপ্ত হইলে 'পভু বলিলেন, “নাড়া, একবার নৃতা কর।” অমনি সেই 
প7ম-গম্ভীর, পৃথিবী-পুজিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভঙ্গি করিগা নাচিতে লাগিলেন । সে 
ভঙ্গি দেখিয়া প্রত পর্ধান্ত হাসিতে লাগিলেন। শ্রীঅছৈত যখন নৃত্য করি- 
শেন, তখনি তাহার স্বার্থ সিদ্ধ হইল। সাব্বভৌম নৃত্য করিতেছেন, 
অতএব তাহার সব্বণবন্ধন ছেদন হইয়াছে । ছেদন হওয়াতে নাচিবার 
আর বাধা নাই। কিন্তু নাচিতে বাধা নাই বলিয়াই কি লোকে নাচে? ত| 
তপারেনা? শ্বরে দ্বার দিয়।কি কেহ আপনা আপনি নাচিতে পারে 
তাহার ষে ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাই, কিছু উত্তেজক মাদক 
ডব্য চাই। দেই মাদক তট্টাচধেোর পক্ষে হইতেছে_-প্রেম ও ভক্তি । ভট্া- 
চার্য মুক্ত হইয়াছেন শুধু নয়, সেই সঙ্গে মৃত্য করিবার শক্তি, ঘে শক্তি 
কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিরই আছে,উহা। পাইয়াছেন। তাই প্রভুর হত্ত 
ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এখন ব্রজের দুই সির একটা কাছিনী শ্রবণ 
ককুণ হি 

প্রথম সধি। ভদ্দরে, একি? তুমিে নৃত্য করিতেছ ? 

দ্বিতীয় সখি। কেন? একটু বাটিক না? তোরা নাচিস, আমি কেন 
নাচিব না? 

প্রথম। আমরা নাচি, আমরা কুলটা, আমরা কুল হাহা উজির লজ্জায় 
জলাঞ্জলিপনিদ্বাছি। আমাদের ও তোমাদের অনেক প্রভেদ। তুমি কুলবালা, 
ধীর, গন্তীর) আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়! তুমি ছুপায় 
মুঙ্ছিতে হইত, আমাদিগকে নিন্দা করিতে, এমন কি আমাদের ছার পদ্য 
স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশা কেন? 
. দ্বিতীয় ষথি। সই! পানিও জার হর ই াট্রাহি 


১৪৬ ম্যামের হাতে কুল হারান। 


প্রথম মখি। সেকি! সই, তুই এত বড় গন্ীর, তোর এ দশ কিউ 
হুইল, বল দেখি? 

দ্বিতীর় মখি। শুন্বি? 
শুন সই মনের মরম। ফ্রু। 








এত দিন জাতি কুল, রাখিরাছিল|ম গো, 
হাতে হাতে মজ।ইলাম কুলের ভরম। 

কানু সেই কালিন্দি তীরে, মুই গেনু যমুন। নীরে, 
গা] খানি মাজিতেছিলাম এক! । 

ঘুবন্ডীর চিত চোরা, জলের ভিতর গো, 
যৌবন রতনে দিল দাগা। 

হৃদয় মাঝাগে গ্রামে, লুকাইয়া রাখি গো, 

;  উপরেতে ঝণাপি দিলাম বাম। 
হেন কালে গুরু জনা, _ চিনিতে নারিল গো 


ৃ খনুমানে কহে কাম দাস * 

. জাবভৌম শ্রামকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবেন বলিয়া ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, 
কিন্ত পারিলেন না, নাচিঘ|] উঠিলেন, আর তখনি " অহ্ুমানে * বুর্বা গেল 
ঘে তাহার হৃদয়ে শ্তামকে অচল দিয়া ঝাপিয়! ল,কাইয়া রাখিয়াছেন! 

ভক্তগ্ণ তখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই বৃদ্ধ দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ, 
সেই গর্সিত দরভিদিগের গর, সেই জ্ঞানের প্রত্রবণ, সেই নদিয়া বিজয়ী 
পণ্ডিতের নৃত্য, ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে সর্ধা উদয়েও সেইরূপ অন্ভত। 
ভন্রগন বিশ্ময়াবি্ই হইলেন। আমি পুর্বে একবার বলিয়াছি যে প্রেমের 
নৃত্য ক্রমে প্রন্ছ,টিত ও মবুর হয়। প্রথম দ্বিনকার নৃত্যে মাধুধ্যের সঙ্গে 
একটু হান্ত উদ্দীপক থাকে। যে ব্যক্তি কখন নৃত্য করে নাই, 
করিবার মন্ত্রাবনাও নাই, সে যদি নৃত্য আরম্ত করে, তবে তাহার নৃত্য প্রথম 
প্রথম কতকটা হস্থির কি গণ্ডারের নৃত্যের স্ভায় হয়। সার্বাভৌম সেইরূপ 
হেলয়। ছুপিয়া কত ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন । ইহাতে ২... 








* এক্ড়।টা অতি অপন্ধপ রে জধদ স্মধিবশরী গাইতেন |: 
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* ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ।--চরিতামূত। 
গোগীনাথ বলিতেছেন, * ভট্টাচার্য কি কর? তোমার..পরড়য়াগণ কি 
বলিবে! ত্রিভুবন কি বলিবে? বলিবে যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য পাগল 
হয়েছে। ছি! সম্বরণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা করিতেছে ন! ? 
তখন সাব্বভৌম এই অপন্ধপ শ্লোকটা রচন। করিয়া বলিলেন। যথা 
সার্বভৌম গ্লোকং £_ 
ননু যুখরে! ন বয়ৎ বিচারয়াম। 
হরিরসমদ্রিরামদাতিম্তা! ৃ 
ভূবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম ॥ ও 
অয়ে| মুখর লোকে যেখানে সেখানে নিন্দ1! করে করুক, কিন্ত আমরা 
বিচার করিব না, হরিরস মদ্দিরায় অতিশয় মন্ত হইয়া হা লন কনিব, 
নৃত্য করিব ও পতিত হইব। 
তাহার পরে সকলে ধরিয়া সার্কবভৌমকে শাস্ত করলেন । না ভজগণ 
সঙ্গে বাসায় আইলেন। 
একটু পরে সান্বভৌমও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন রর 
(যথা চজ্রোদয়েঃ।) ও 
প্রভু দরশনে তবে চলে শীদ্রগতি। ও 
গাছে এক ভূতা তার চলিল সংহতি ॥ .. . 
জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি। 
প্রভুর বাসার কাছে যান ত্বর৷ কৰি ॥ 
তার ভূত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কয়। 
জগন্ন।থ মন্দিরের পথ এই নয় ॥. 
এখন সার্ববভৌমকে ডাকিয়া ভৃত্যের এক্সশ বলিবার তাৎপর্থয পায় 
করুন। সার্কভৌমের ভৃত্যগণ তখন সকলে বুঝিয়াছে যে তিনি আর এখন 
ঠিক প্রকুতশ্থ নাই । তিনি যে একটু পুবের্+খবরের পিড়ায় অচেতন হইয়া 
গড়াগড়ি দিয়াছিলেন তাহ! তাহারা জানিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াছে। সে 
সম্বন্ধে তাহাদের মনে নানারপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছে, নবীন সন্্যা্ী তাহাকে 
পাগল করিয়াছেন এ কথা উঠিয়াছে। সাব্বতৌম, চলিতে চলিতে চুলি- 


১৪৮ সার্বতৌম প্রত্ুর অগ্রে ঈাড়াইয়া 


ফ্াছেন। তিনি প্রত্যহ রক্ূপ সময়ে শ্রীঠা্ুর দর্শন করিতে গমন করেন। 
সে দিবস তাহ! না করিয়া মন্দিরের পথ ছাড়িয়া অন্ত পথে চলিলেন। 
ক যেই ভূত ভাবিল ভট্টাচার্যের এখনও ভাল চৈতন্ত হয় নাই, তাই বলিল, 
“ঠাকুর ও পথে নম্ব, ও পথে নয়!” | 
তাহার পরে শ্রবণ করুন। সাব্বতৌম আসিতেছেন, আর-- 
চেন্দ্রোদয়ে ।) 
ভট্টাচাধ্য মনে মনে কথা কয়। 
গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয় ॥ 
সত্য গৌর ভগবান সাক্ষ।২ ঈশ্বর । 
সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর ॥ 
এই মনে ঘারি শীগ্র দেখিতে চলিল । 
আপন মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল ॥ 
গোপীনাথ আ.চার্ধয ভট্ট চার্য্যেরে দেখিয়া । 
অগ্রসরি তথা হইতে আইল উঠিয়া ॥ 
গোপীনাথ দেখি সাব্বভৌম সুখী মর্ষে ! 
জিজ্ঞাসিল মহাপ্রভু আছেন.কিবা কনে ॥ 
গোপীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া । 
এসো এসো প্রভুর চরণ দেখি গিয়া ॥-চক্রোদয় নাটক । 
সার্তৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া প্রথমে প্রতুকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিলেন। এপ্রশাম আর এক প্রকার, পুৰর্ণকার মত « রোগী যেন 
নিম খায় নয়ন মুদিয়া,* দে মত নয় । প্রণাম করিয়া উঠিয়া ছুই কর ফুড়িয়া 
অগ্রে দড়াইপেন। সাব্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতেছে, ও গদ গদ হইয়া 
এই ছুইটা শ্লোক উপস্থিত মত রচনা করিয়া! মনের ভাব ব্ক্ত করিলেন ১-- 
(ষখা চৈতন্য চঙ্ছোদয়ে ) 
নানা লীলা রস বশতয়াকুব্বতো লোকলী সাং 
সাক্ষাৎ করোমিচ চল ভগবতো নৈব তত্ব প্রবোধা জ্ঞাতুৎ 
শরুোত্যহহ ন পুমান্‌ দর্শনাৎ ম্পর্শরত্বৎ 
শ্বাবৎ স্পর্শ জুলয়তি তবরাক্সৌহ মাত্রং ম হেম ॥ 





. শার্বভৌমের স্বতি। ৯৯৯: 
.. অপিচ | ১8০ ১ ও 
জন হৃদয় সন্থানাথ পদ্মাথি নাথো 
ডুবি চ রসি 'তীন্রছদ্ধনা পদ্ঘলাভঃ। 
কথমিহ পশুকল্পাস্তামনন্তামু ভাবং 
প্রকটন ভবামোহস্ত বামে! বিধন 1 
//  ষান্ভৌ পরে করযোড়ে বলিলেন, "প্রন ! গোপীনাথ আমাকে তোমার 
পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কমিষ্ঠ মনে তাহা বিশ্বাস হইল না। 
আমি ভাই তোম।কে উপদেশ নিতে গিয়াছিলাম। প্রভু! তবু আম|র অপরাধ 
কিছ তুমি নানা লীলা কর। এখন মনুষ্যবূ্প ধরিয়া কপট মন্ন্যাসী হইয়া 
আমার অগ্রে আসিয়াছ। আমি তেমাকে কিরূপে চিনিব ? তোমার য্ধি 
ইস্থা হয় যে তুমি গোপন থাকিবে, তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ 
করিব ? আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা! পাই- 
লাম না, কাষেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্ত তুমি কৃপাল, 
আমার দুর্দশ! দেখিয়। আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার 
তর্কনিষ্ঠ মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে। স্পর্শমণিকে কেহ 
চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহা দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। 
প্র্ব! আমি তর্ক করিয়। করিয়া ষে লৌহপিও হইয়াছিলাম, আমাকে ম্পর্শন 
দ্বারা যখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি 1” 
মাব্বরভৌমের আর দত্ত নাই। তিনি তখন বিনয়ী, দীনহীন, কাঙ্গাল। 
তখন তাহার সব্ব“বচন ও সবর্ব অঙ্গ মধুময় হইয়াছে । তাহার বাক্য শুনিয়া 
ও তঙ্গি দেখিয়া! তক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন । কিন্ত প্রভূ কি করিলেন? 
তিনি সাব্ৰ্ভৌমকে যড়ভুজ দর্শন করাইয়াছেন, সাব্রভৌমকে প্রসা- 
দান্ন ভোজন হ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন, ইহ। তাহার কিছু মনে নাই। অন্ততঃ 
মে সমুদরায় তাহার যে মনে আছে, কি কম্মিন্কালে অবগত ছিলেন, তাহার 
কথায় ও ভঙ্গিতে কিছুমাত্র বোধ হইল না। সাব্রতৌম তাহাকে শ্রীতগবান 
বলিয়া স্তব -করিতে গনিয়। তিনি প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না। 
পরে বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মস্্ক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে 
পারিলেন না, তাই-__ | 


১৪ সার্ধতৌমকে প্রভুর গাঢ় আলিঙন । 


ছুই হস্তে ভগবান, আছিস সই কাণ, 

ও সাব্তৌমে কছেন বচন টি 

“শুন চন ভটটাচাধ্য তুমি। ০ তোমার বালক আছি, 
মোরে কোথা করিবে বাৎসল রঃ র 

তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমন যে কথা কও, 


ট লোকে উপহাসের প্রাবলা |*--(চআ্রোদত্ব।) 
| উদ প্রতু বলিতেছেন, ' আমি তোমার বালক, তুমি আমারে 


কেন লজ্জা দ্িতেছ 1” গোপীনাথ তখন আর থাকিতে পারিতেছেন না । বলি- 
লেন, « ভট্টাচার্য! কেমন বলেছিলাম, এখন ঠিক হলো?” ভট্টাচার্য 
গোপীনাথের পানে চাহিলেন । আর দ্বন্দের ইচ্ছা নাই, আর বিদ্রপের 
শক্তি নাই। সাব্বভৌম কৃতজ্ঞ চক্ষে গোপীনাথকে দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। বলিতেছেন, “গোপীনাথ ! আমার এই অম্পত্তি কেবল তোম। 
হতে। আমি প্রভুর কপা পাইবার কিছু করি নাই কোন মতে উপযুক্তও 
নহি। তবে তুমি প্রতুর ভক্ত ও আমার ছুরবস্থায় তোমার বড় ছুঃখ 
হইতেদ্িল । প্রভু তোমার ছুঃখ দেখিতে পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত 
আমাকে উদ্ধার করিলেন ।” | 

এ কথা শুনিয়া প্রভু আর থ।কিতে পারিলেন না। সাব্রভৌমকে গ1স 
'আলিঙ্কন করিলেন। তখন মহা প্রীতিতে ছুই জনে বসিয়া! তক্তি-তত্ব কথ। 
কহিতে লাগ্িলেন। সাব্বভৌম তখন বেদ ও নানা শাস্ত্র হইতে শ্রীতগবানের 
ভক্তিই ঘে জীবের পুক্ষার্থ তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রভু মহা সুখে শুনিতে 
লাগ্মিলেন। সাব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন," প্রভু, আমি এখন কি করিব? 
আমাকে উপদেশ করুন।” প্রভু বলিলেন, “ কেন? শাস্ত্রে ত উপদেশ 
করিয়া গিয়াছেন, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর গতি নাই ।* ইহা বলিয়। 
প্রন, “ হরের্ণামৈব কেবলৎ” স্নেক পাঠ করিলেন। এই কথা শুনিয়া 
ভট্টাচাধ্য এ গ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। . 

প্রভু আবিষ্ট হইয়া অর্থ করিলেন। এই এক সামান্ত গ্লোকের বারা 
প্রশ্ন জীবের কি ধর্ম তাহ! বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিপেন। সার্বভৌম 





ার্কাতৌমের ছুই অপূর্ব গ্লোক। ৫১ 
শুনিয়া চমহকৃত'হইলেন। এ পলোকের মধ্যে এত টি ত্থ খাছে তাহা 
তিনি কম্মিন্‌ কালেও জানিতেন লা। 2০8 

প্র এই গ্নো্ষের অর্থ দুই তিন স্থানে করিরাছেন। কি অর্বেেন 
হার আভাস মাত্র পাওয়া ঘায়, তাহা জমি প্রথয খণ্ডে দিয়াছি। 

সার্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, ও যাইবার সময় জগদানন ও 
দামোদরকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাহার পরে. ৃ 


উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আনিল। 

নিজ ধিপ্র হাতে ছুই জনা সঙ্গে দিল ॥ 

[নিজ ছুই গ্রোক লিখিল তাল পাতে। | ৃ 
প্রভুকে দিও দিল জগদাননদ হাতে ।-_শ্রীচরিতামূত। 


এই ছুই শ্লোক ও প্রমাদ লইয়া চারি জনে প্রভুর নিকট আমিলেন। 
মুকুন্দ, জগদানদের হাতে তাল পাত দেখিয়া, উহা। লইয়া! শ্লেটক পাঠ করিলেন । 
তিনি বুদ্ধির" কার্ধ্য করিয়া এ ছুই শ্লোক ঘরের ভিতে লিখিয়া রাখিলেন। 
জগদানন্দ সেই পত্র প্রতুর হাতে দিলেন, প্রভূ পড়িয়া অমনি চিরিয়া ফেলি- 
লেন। কিন্তু তাহ।তে শ্লোক নষ্ট হইল না, ০০০৮০: 
লিখিয়া রাখিয়াছিলেন । 
এই ছুই শ্লোক ভক্ত কঠমণি হাঁর। ৯ 
সার্কভৌমের কীর্তি ঘোষে বাদ্য ঢেককাকার ॥--্ীচরিতামৃত। 
সে ছুই শ্লোক এইঃ_- 
বৈরাগ্য বিদ্য!। নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণৎ। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী কৃপা ্বধিরষস্যমহ!প্রপদ্যো | ৯ ॥ 
কালার, ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাছুক্ষর্তং কৃষৈতন্য নামা। 
*... আবিভূত্তগ্ত পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ৎ লীয়তাৎ চিততৃঙ্ ॥২| 
সাব্ব্তৌম প্রথমে এই ছুই প্লোকে পরিচয্ধ দিলেন ষে প্রভু তাহার হৃদয়ে 
কিরূপে উদয় হুইয়াছেন। এই. ছুই গ্লোকের মর্্র'এই যে, "সেই পুরাণ পুরুষ, 
অর্থাৎ শ্রীতগবাম, দেখিলেন যে তাহাতে যে ভক্তি ইহা ক্রমে নষ্ট হইতেছে, 
অতএব দ্গীবের প্রতি কৃপা করিয়ী সেই স্তাহার প্রতি ভক্তি গ্রভৃতি ধর্ম শিক্ষা 
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'দিব।র শি, শীষ্চৈতন্ত নাম ধরিয়া ফিনি জগতে, আবির্ার হইয়াছেন, 
কাহার পাদপদ্ঘ আমার চিত্ত তৃঙ্গ গাঢুরূপে প্রাপ্ত হউক ।” 
সাব্ব'তৌম মন্বন্ধে আর গোটা হই কথা বলিতে বাকি আছে। সাব 


স্বখাঃ-_ 


তৌমের অবস্থা কিরূপ হুইল তাহা চরিতামূত এইবপ বর্ণনা করিতেছেন, 


সাব্ব্তৌম হইল প্রন্থর ভক্ত এক জঁন। 
মহাগ্রভূর সেবা বিনা নাহি অন্ত মন ॥ 
শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত শচীস্ুত গুণধাম। 

এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ . 


কিন্ত সাব্বভৌমের মনের কি ভাব হইল তাহার অস্থ সাক্ষীর প্রয়োজন 
 মাই। তিনি য় শ্রীগৌরাঙ্ প্রভুকে সুতি করিয়া, .যে.গ্ন্থ- লিখিয়াছেন 
তাঙ্ু মুদ্রিত হইয়াছে। সাব্ভৌম শ্লোক ছলে প্রন রূপ থ্যান প্রভৃতি 
বর্ণনা করিতেন । পাঠক মহাশয়! আমি সেই গ্রস্থ হইতে গোটা কয়েক 
শ্রোক রি উদ্ধৃত করিলাম । 


উজ্জল বরণ গৌরবর দেহৎ, বিলসতি নিরবধি ভাষ বিদ্বেহং । 
ভ্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং, তং প্রণমামি চশ্রী্চী তনয়ং ॥ 
অরুণাম্থর ধর সুচারু কপোলং, ইন্দ, বিনিন্দিত নখচয় কুচিরং | 
জঙ্গিত নিজ গুণ নাম বিনোদৎ, তং প্রণমাষি চ শ্রীশতী তলয্বং ॥ 
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষগ নব রস ভাব বিকারং । 

গতি অতি মন্তরনৃতা বিল/সং, তং প্রণমামি চশ্রীশচী তনযং ॥ 
চঞ্চল চারু চরণগতি কচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং । 

চক্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চশ্রীশটী তলয়ং ॥ 
ছুষণ ভূরজ অলকাবলীতং, কম্পিত বিশ্বাধর বর কচিরং | 

অলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমাি চ শী তনয়ং ॥ 


্ নিন্দিত অরুণ কমল দল নদ্বনং, আজানুলম্িত প্রভু ঘুগলং 


কলেবর কৈশোর নর্তূক বেশ, তৎ প্রণমামি চ ্রীশচী তনয়ং ॥ 
নব গৌরবরৎ নব পুষ্পশরং, নবভাবধরং মবোল্লাসাপরং ।.... 


লব ছাস্যকরৎ নব হেমবরত, প্রথমামি শচীহ্ত টা 


প্রধান প্রধান বাঁধা গুলির 'অপনয়ন। ৯4৩ 
.. অব প্রেমযুতৎ নবদীতগুচৎ। নষ বেরশকুতং নব প্রেমরসং। . 
 নবধা বিশাসং, সদা প্রেমষয়ণ প্রণমামি শচীহাত রব 
ছরিভ্তি পরং হরিনাম ধরং,. কর জপ্য কর হরিনাম পরী, 
নয়নে সততং..প্রেম সংবিশতঃ,প্রপমামি শচীহৃত গৌরবরং ॥ 
নিজ ভক্তি করৎ, প্রিয় চারুতরৎ। নট রন নাগরী রাজকুলং। - .. 
.কুলকামিনী মানসোল্লাস্যকরং, প্রণমামি শচীক্ছুত গৌরধরং ॥ : 
করতাল বলৎ নীলকণ করৎ, মৃদন্গ রবাব স্ুবীণা মধরৎ 
নিজভক্কি গণারৃত নাট্যকরৎ, প্রণমামি শচীন্ৃত গৌরবরং ॥ 
যুগ ধর্ম্মুতৎ পুন নন্দস্থৃতৎ, ধরণী স্থুচিত্রৎ ভব্ভাবোচিতং | 
তনু ধ্যান চিত্র নিজবাস মুতং, প্রণমামি শচীন্থৃত গৌরধরং ॥ 
ঘরুণ নয়নং চরণ বসন, বদনে স্মলদিতৎ স্বলাম মধুর । 
কু্ণতে স্থরসৎ জগত জীবনৎ, প্রণমামি শচীক্কৃত গৌরবরৎ ॥ 


এই শ্লোক গুলি সাব্র্তৌমের। তিনি. চর্ম-চক্ষে ও দিব্য-চক্ষে. প্রভুকে 
কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা উপরি উক্ত শ্লোক গুলি দ্বারা বুঝা যাইবে । 
শ্রীনিমাইয়ের কি রূপ,কি ৩৭) কি প্রকৃতি ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার 
সব্বপ্রধাম পণ্ডিত এই প্লেকস্ুলি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। 

ভক্তগণ, এই গ্লোক, ওলি দ্বারা প্রত্থুর রূপ, গুণ, ও ধ্যান বা সি 
করিয়া লউন। 

সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, বিগ সনাতন, - 
রাষানন্ব রায়, বৌদ্ধাচারধ্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী । ইহার তাৎপর্য বলি- 
তেছি। প্রভুর কার্ধ্য করিতে বড় বড় যে সকল বাঁধ] ছিল, মে সমুদায় 
আপনি ক্রমে ক্রমে দৃরীহৃত করিতেছেন। যে কারধ্য তের দ্বারা সম্ভব তাহা 
ভক্তের স্থারা করাইতেছেন, যাহা ভক্তের দ্বারা সম্ভব নয় তাহা আপনি করি- 
ডেছেন।' প্রভুর প্রথম বাধা নবদ্ীপের রাজা জগাই মাধাই। গ্রন্থ তাহা. 
দিগ্কে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় বাধা টাদকাজী, প্রস্থ তাহাকে কৃপা! 
করিলেন। সতীয় বাধা অধ্যাপক পতিত ও নৈয়ায়িকগণ। ইহাদের আদি স্থান 
নবীন আর এ সম্প্রদায়ের সব ধাদী সন্মত রাজা স্্রীবান্দেব সাক জিম | 
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রথ তাহাকে উদ্ধীর করিলেন। এখন বাকি রহিলেন কয়েক জন, তাহাদের 
অন্য সকলের কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু রলিব।. 
শ্রীনবন্ধীপ যেরূপ স্থায়, তন, স্মৃতি ও পুরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ বেদের 
স্থান। বেদ পড়িতে কালীতে যাইতে হয়। সেখানকার উপাস্ত দেবতা 
শঙ্করাচারধ্য। সেখানে তখনকার তাহার সব্্ব প্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন সরন্ষতী। 
এই প্রকাশানন্দ দশ সহত্র শিষ্য লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ইনি সার্ক- 
ভৌমের স্তায় তারতবিখ্যাত। সাব্বভৌম নবদ্বীপের প'ভিত্যের ও বুদ্ধি বৃত্তির 
প্রকাশ। প্রকাশানদ্দ রূপ কাশীর বিদ্যা বুদ্ধির প্রকাশ । শঙ্ষরাচার্ধ্যের 
মত ও প্রভূ ্ীগৌরাঙ্গের মত ঠিক বিপরীত, শক্রাচার্য বলেন, "আমি 
তিনি, তিনি আমি ।* প্রভু বলেন, দ্র তাহার, ভিনিীমার । শঙ্রা- 
চাষের মত যদি ঠিক হয়, তবে প্রভুর মত"বাতুলামি। বদি প্রভুর মত সভা 
হয়, তবে শগ্করের মত কর্তব্যে নাস্তিকতা । 
শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হয়েন. তাহার কয়েকটা কারণ আছে। 
প্রথমত, বড় হইতে সকলের মাধ, আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড় লোকের 
ভ্রব্য । জ্ঞানী লোকেনডক্তের ভাবকালি দেখিয়া হাসিবেন, আর ভক্তের ম্বাড় 
হেট করিয়া বসিয়া, থাকিতে হইবে, কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই যাহা, 
ভক্তগণের বিদ্রপের সামগ্রী হইতে পারে । জ্ঞানী লোকে বলিবেন, * স্্রীলোকে 
রোদন করে, তুমি রোদন কর কেন? নৃত্য কর তোমার লজ্জা করে না: 
এই মাটাতে যুদক্গ হয়, বলিয়া ঢলিয়া পড়, এই কি মনুযাত্ব 1" এই সমূদায় 
জ্ঞানী লোকের বিদ্রুপ ,বাণের তীক্ষ আঘাত হইতে রক্ষা গাইবার ভক্তের 
কোন কষচ নাই। : এ সমূদীয় কথা শুনিধা ভক্তের; পরাজিত হইয়া বসিয়া 
থাকিতে হয়। কাষেই সাধারণের ধারণা-ঘে শঙ্করের ধর্দর বড় লোকের ধর্ম, 
আর ভক্তের ধর্ম দূরের ধর্ম। কাযেই লোকে ভাত সের ধর 
সাশ্রয় লইতে চায়। 
দ্বিতীয়ত, শঙ্করের -ধন্দ্যাজন অপেক্ষাকৃত সহজ। শন্বরের ধর্মপালন 
করিতে আরাম আছে) "আমি তিনি, তিনি আমি” এই বলিয়া বসিয়া 
* থাকিলে ভাহার আর কোন ভজনের কাজ রহিল না, কেবল খাও ও আমোদ 
ক্কর। পিত। যত্ধ করিয়া পুত্রকে বিদ্যাত্যাস করান। বিদ্যাভ্যাস. করিলে 


ভক্তি ধর্ম । ১৫৫. 


টাহার পুত্রের মানসিক বৃত্তি পরিবর্ধিত হইবে ও গরকালে ভাল 
হইবে। কিন্ত ছুর্কস্ত পৃত্রের নিকট এ শাসন ভাল লাগে নাঁ। বিদ্যাভ্যাস 
করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট, এ তুবনে পরিশ্রম ব্যতীত কিছু লাভ হয় না৷ 
পুত্রের এ কষ্ট সহ হয় না। পিতা মরিয়া গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল, 
"্বাচিলাম, আর পড়িতে হইবে না।” এইরূপে ভজন নাই এবূপ ধশ্ম 
যাজন প্রথম স্থলভ, তাই -অনেকে উহাতে আকৃষ্ট হয়েন। তাহার! জানেন 
না, তজনের ন্যায় সুখ ত্রিভুবনে আর নাই, তাহ! জানিলে আর ভজনকে একটা 
কষ্টকর দণ্ড ভাবিতেন না । 

ভক্তের ধারণা ষে শ্ীভগবদ্তক্তি সব্বপ্রধান কর্্ম। তাহার সব্রণৃপেক্ষা 
বলবৎ কাজ শ্রীভগ্রবানের ভজন। মোট! মুটী, ভক্ত হওয়া অপেক্ষা কর্থব্য 
নাস্তিক হওয়াম্ব আপাতিত অনেক সুবিধা আছে। 

কিন্তু ভক্তিধন্দের আবার একটী শক্তি আছে, সে জনিব্বর্চনীয়: ও 
অনিবাধ্য । একটী গল্প এখানে ,বলিব। বৈদ্যনাথ দেওতবরে এক জন 
তেজস্কর সন্্যাসী আমাকে দর্শন দিতে আইলেন । তিনি বাঙ্গালী, 
ইতরাজী জানেন, সবল, ৫৫ বংসর বয়স্ক । দেখিলাম লোকটা সাধু 
বটে। আমি প্রণাম করিয়া আদর করিয়। বসাইলাম। কিন্তু মনে 
মনে বড় বিরক্ত হইলাম, যেহেতু আমি তখন বিরলে কিঞ্চিৎ ভজন 
করিতে যাইতেছিলাম। ভাবিলাম অগত্যা আঁজ এই অন্ন্যাসীকে _লইয়াই 
ভজন করিতে হইল, দেখি যাহা আমার কপালে থাঁকে। 

আমি বলিলাম, “ঠাকুর ! তুমি কি কর, তোমার এ ব্রতের উ্দস্ত কি” 

মন্্যাসী তখন নান! কথা বলিলেন । দেখিলাম তিনি এক প্রকার উদ্দেস্টা- 
শৃন্ত। বলিতে কি, জীবমাত্রে প্রায় উদদেন্ত শৃত্ত! যে কোন সাধু হউন, 
যি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর ষে তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ ইহা কিনিমিত, 
তবে দেখিবেন যে অনেক সময়ে তিনি নিয়ের বিরহ ভাল করিয়া 
জানেন লাখ. 

. ঠাসরের মনের ভাব এই যে তিনি একটা ভাল: কাষ কারি কিন্তু. 
নাল কাকি ভাহা বিচার কিয়া দেখেন নাই। আমি বললাম ঠাক! . 
রানা সারাতে জা সী ভা নি 
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কগা করিম অধমের বাড়ী পদধূলি গিয়া, আমি তোমাকে ই একটা গীত 
ওনাইব।” ইহা বলিয়া আমি সুরে মুর মিলাইয়া, একটা বিখ্যাত মহাজনের 
পদ গাইতে লাগিলাম। সে পটার প্রথম চরণ এই, যথাঃ. 
. দণ্ড দণ্ডে তিলে তিলে, টাদ মুখ না দেখিলে, 
- মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গ্রো)। 

 এখদটী কেন গাইলাম বলিতেছি। আমি ভগবানের ভজন করিতে 
বাইকেছিলা যাইতে পারিলাম না, তাহাতে আমি একটু ছুঃখ পাইলাম। 
মনের মধ্যে এই ভাব ছিল বলিয়া উপরি উক্ত পদটী আমার মুখে আইল । 

এই প্রথম চরণ গাইতে আরস্ত করিয়া দেখি ঠাকুরের বদন ভক্তিতে 
লাবণ্যময় হইল, চস্্য হল ছল করিয়া আইল। তাহার পরে দ্বিতী্ব চরণ 
গাইলাম, যথাঃ 


ছুই ভূজ লতা দিয়া, ছদি মাঝে আকতিয়া 
ময়নে নয়নে তাঁরে রাখি, (সজনী গো) 


তখন সন্ন্যাসী ঠচ্ষুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তখন তাহার সুন্দর বদন 
দিয়া অতি পরিসর ধার! পড়িতে লাগিল । 

একটু পরে অন্্যাসী ঠাকুর শীস্ত হইলেন। কান্দিয়। ঠাকুরের চক্ষু রর 
হইয়াছে, বদন অতি কমনীয় হইয়াছে। বলিতেছেন, “এই ঠিক, আম্মি 
ইহাই চাই। আমি এই সম্পত্তি কিরূপে পাইব, ভাহারি নিমিত্ত বা 
বেড়াইতেছি।” 

বাহ! স্বভ।বিক : মিষ্ট তাহা প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। সদ্যজাত শিওর 
সুখে এক বিনা, তিক্ত দিলে সে কাপদিয়। উঠিবে,_-এক বি , মধু দিলে চাটিতে 
থাকিবে।, তাহাকে আর এ কথা বুঝাইতে হয় না যে, এ বন্ত তিত, এ বন্ড 
মিঠ। আমি সন্যাসী ঠাকুরকে কখনই বুঝাইতে পারিতাম না, যে ভক্তি 
ধর্ম বলিয়া একটা সামশ্রী আছে যাহা অতি মধুর, অতি সরল, ও অতি 
তেজস্বর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিত। তবে আমি করিলাম কি, না, 
কাহার বদলে, আত্াদ করিতে, ভক্তি ধর্্রূপ মধু এক বিন্দু দিলাম। তিমি 
চাকিলেন। আর বেশ] বেশ! বলিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। 
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প্রীভগবানের হষটি সর্বান্ ুন্দর। আজ দেখিতে সুনার) ' ও'কিতে হন্দর, 
আথদিতে সুদ্বর। সেইরূপ ভক্তি ধর্খব যাজন যে জীবের র্‌ ধর, 
তাহার কয়েকটা সহজ লক্ষণ একে একে বলিতেছি। 


৮ 


শ্রীতগবান আছেন, অর্থাৎ এক জন যে কর্তা আছেন, ইহা মনুষ্য মাতে ৃ 
মনের অটল ভাব। যাহারা মুখে বলেন শ্রীতগবান নাই, তাহারা মুখে মুখে 
বলেন, মনে বলিতে গায়েন না । কারণ, যেমন মন্তক না থাকিলে জীবন 
থাকে মা, সেইরূপ ভগবান নাই এক্সপ বিশ্বাস মন্ত্ুষ্যের না থাকিলে. তাহার 
পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। সার কথা, খন শ্রীভগবান আছেন, মনুষ্য মাত্রকে 
স্বভাব এই ভাব দিয়াছেন, তখন অবশ্য শ্রাভগবান আছেন। 


দ্বিতীয়তঃ জীব দিবা নিশি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছে। সেই নিখিত্ত : 
দ্লীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। যখন 
(আপনি নিবারণ করিতে না পারে, তখন কার্শিয়া বলে *্রীভগবান রক্ষা কর ।” 
যদি শ্রীতগবান রক্ষা! কর্তা না হইতেন, তবে স্বভাব মনুষ্যকে “ত্রাহি মাং রক্ষ 
মাং” এ ভাব দিতেন না। ইহাতে কি, বুঝিলাম, না, "হে শ্রীভগবান ! তুমি 
আমার আশ্রয়। আমি দুর্বল ্ীর, বিপন্ন, আমাকে রক্ষা কর?" টু যেভাব 
হা স্বভাব-সিন্ধ। 
আর এই ভাবকেই ভক্তি ধর্ম বলে, অতএব ভক্তি ধর্ম স্বাভাবিক 1 লোকে 
যাহাকে শঙ্করাচার্যের মত বলিয়া থাকেন, ইহা তাহার বিপরীত। অতএব 
ভক্তি বলিয়া মনেতে একটী মানসিক বৃত্তি আছে। সেই বৃত্তি আলো” 
চন! মন্থুষ্যের স্বাভাখিক ধর্ম, কাষেই উহা আলোচনায় সুখ আছে। লোকে 
ভাই ভক্তির সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়ায়, পাইলে কৃতার্থ হয়। কেহ এইকূপে 
দ্বামীকে, কেহ গুরুকে, কৈহরাজাকে।. আপনার ভক্তি টুকু দিয়া সুখ ভোগ 
করেন।, ং 
র িপুরার মহারাজা সিংহানে বাসিয়। সতী কগা পাত্র বহতা 
তক্রা লইস্া তাহার নিজ কৃত গীত দ্বারা মহারাজের সম্মুখে বসিয়া স্বাতি 
করিতেছেন। সুস্বরে তান রা রা, তিলোক কাযোদ মাপা 
নিজ কৃত, (এই শীত হযেছে দখা 


বড: 
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৮৮ ক. একটি ডক্ষির ছবি। 
নি 


হায় আরো ভ্রব হইল। উভয়ে উভয়ের রে পরিপ্লত হইলেন। মহারাজ 





রে জয়তি বিপুরেখবর দয়াল বীরচন্ত্র, 
১ ] ওণী জন প্রতিপালন, 
| : পা সমান ছাতা কই নাহি রাজা রি 








তং বা শুনিয়া মহারাজের হাদয় গ্রব হইল, গাইতে গাইতে 


ভক্তিরূপ ধা গ্রহণ, ও ভট্ট উহা! প্রদান, করিয়া! আনন্দ “সাগরে ভামিতে.লাগি- 
লেন। ভক্তির এই একটী ছবি দিলাম । সিংহাসনে সামান্য রাজাকে না 
বসাইয়া যদি রাজার রাজাকে বসাও, আর যছু ভট্টের স্থানে এক জন ভক্তকে 
নিযুক্ত কর তাহা হইলে বিশুদ্ধ তক্তির একটী নিদর্শন পাইবে। ভক্তি ভজন 
কিরূপ মধুর বুঝিবে, তবে ভক্তি হইতে প্রেম-সাধন আরো মধুর। 

কিন্ত এই ভক্তি আলোচনার সুখে একটা বাঁধা আছে। ভক্তির পাত্র 


মাত্রেই মলিন ও স্বার্থপর । এইরূপে. গতিব্ী স্ত্রী পতির মলিনতা ও 
স্বার্থপরতা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা গায়েন, এইরূপে” শিষ্য গুরুর মূলিন্তা 
দেখিয়া কেশ পায়েন। স্তরাৎ ভক্তি, ,হইতোকঈীতখনই অখণ্ড হুখোৎপন্তি 


হয়, যখন উহা ্ীভগবানে অর্পিত: হয়, যেহেতু তিনি: দোষ-ছুন্য ও প- 
ময়। অতএব হে মুঞ্তজীব'! শ্ীভগবান না থাকিলে স্বভাব কি কখন 


. গবন্তত্ি দিতেন? স্বভাব জীবকে: “উপবন্তক্তি দিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণ 
করিতেছে যে, শ্রীতগবান আছেন। জীবের আনন্দের একটা প্রত্রবণ প্রেম, আর 


একটা প্রবণ তক্তি। ভাই শ্রীতগবান জীবকে কূপ? করিয়া ত্রাহি মাত রক্ষ 
মাং" কি তুমি কপাময় ও পবিত্র ইত্যাদি, কি তুমি নম্বনানন্দ বলয় পু 
কারিয়া আনন্দ ভোগ করিবার নিমিত্ত তক্তি ও প্রেম দিয়াছেন। . বি 
তাহার পরে ততি-ধর্্ম চর্চ। যে অন্ষ্যের স্বাভাবিক ধরব তাহার আরো! 
কারণ বলিতেছি।. ভক্তি-ধর্ম আমের ম্যায় সর্ধবান হুন্মর |. গোপীগধ ফি 
আয্বোজনে আীতগবানকে জনা করেন, দ্বিতীয় খণ্ডের য্গলাচরণে তাহার কথ! 
একটি চরণে উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তিধর্ যাজন করিবার উপকরণ গলি 
একবার স্মরণ করুন| যখ! পূর্ণিযা নিশি, বৃন্দাবন, কুুম কানন, লাবগ্য, 
সৌন্দর্য, কাব্য, সংগীত ও নৃত্য ইত্যাদি।: ইহা যাজন করিলে বাহ্য 


অঙ্কাশান সরদ্তী। | 


মৌনার্্য হয়, প্রতি জনক লাবধ্যঙয় হয়। বিনি যাজন করেন, বার, নয়ন 
মনোহর, গলার চুর মুর, ও ভদয় কোমল হয়; সুতরাং ভ্তাহাতে ক্টাহার , . 
ভানরপ বী্গ সহজে ফলবততী হয়।.. সাহার প্রকৃতি যর হয়, আর ভার... 
দশ দিক ছগুধেময় বোধহন্ | . 

উচ্চ শ্রেণীর লেকের মধ্যে ভক্তিধর্খের প্রধান ধিঝোধী শন্কর/চার্ঘয । 
অন্ততঃ শঙ্ষরাচা্য্যের ত্বাষ্য জ্ঞানী অন্ন্যাসীগণ যেন্ূপে ব্যাখা করেন, উহা 
ক্ি-ধর্ম বিরোধী। তখনকার তাহার প্রধান পাপ শ্রীগ্রকাশানন্স সরস্বতী, 
আর প্রভুর তখন প্রকাশাননকে উদ্ধার কার্ধ্য বাকী রহিল। ইহার প্রায় 
ছয় বং্সর পরে এই প্রধান কার্ধ্য সমাধা হর 1৯. 








হারা প্রকাশাদনদৈয উদ্ধীর খিবরণ জানিতে কজন তাহারা কৃপা কা গার ক 
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তোরা! আয়রে পুরবানীগণ, বানবেরকি কী 
: তোদের ভবের মেলা ধু] খেলা হারালনে জীবন রন 
রি  কোদের গোলকধামে জয়ে ঘেতে, এদেছেন.গতিভপাবদ ).. রঃ 
.. মাঘ মাসে শুর পক্ষে প্রতু সন্ধ্যা ইয়া ফাল ও মাসে নীলাচলে আই. 
ৃ লে চৈত্র মাস আদিয়াছে, প্রত ভক্গগণ লইয়া সার্বাতৌষের মাদীর 
বাড়ীতে বাসা করিয়া আছেন। গোিশ, জগঘানন্দ, ও দাযোদর 'ডিঙ্গা 
করেন, প্রায়ই সার্ববতৌম ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন। প্রভু অতি গোপনে বাস 
করিতেছেন, ভক্গগণ পরিবেিত হইয়া সর্বদা থাকেন ॥. কেহ নিকটে 
: আমিতে পারে না। প্রদ্থর মহিমা কাজেই নীলাচলবাসীগণ ভাল করি; 
জানিতে পারিলেন না। তবে অবশ্য কিছু কিছু জানিতে পারিলেম: 
সবার্জভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় প্রেম ও তক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন 
_ কথায় আছে ৩প্-প্রেম গুপ্ত থাকে না, সার্কতৌম আপনার দশা গোপন 
করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পূর্বে তাহার এব 
ভাব, এখন আর এক ভাব! পূর্বে দাস্তিক, এখন অতি বিনয়ী। পু্গে 
নিরস, গভীর ও কঠিন, এখন সর্ধদা তরল, চঞ্চল, প্রফর, মধুরতাী ২ 
পরোগকারী। কথায় বথাম্ নয়নে জল আসিয়া, তাহার গুপ্ত প্রেম ক. 
করে। পড়য়াগণ ইহা! জামিল, আল্প ইহাও জানিল যে এসব নবীন সা 
দীর কার্য নুতরাং এ কথা নীলাচল বাক্ত হইল যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
এখন বড় ভক্ত হইয্বাছেন। তার সাহার পরিবর্তনের কারণ এক জন অতি 
হুদার নবীন বস সঙ্্যাসী। কিন্তু তবু নীলাচলবার্সী কেহ প্রকে দেখিতে 
আইলেন না, তাহার নানা কারণ ছিল। প্রধান এই ষে পুরী তখন সাধু ও 
অন্ধ্যাসীতে পরিপুরিত। কে কাহার তল্লাস করে $ 
. প্রন নীলাচলে দোল দেখিলেন, সার্বতৌমকে উদ্ধার করিলেন, পরে এক 
দিবস ভক্তগণকে লুইয়া যুক্তি করিতে বসিলেন। অকলে প্রতুকে দ্বেরিয়া 
বসিলেন, প্রভু পীনিতাইরের হস্ত ধরিয়া ও অন্যান্য তক্তগণের পানে চাহিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার চিরদিনের বান্ধব, তোমাদের খণ শোধ 
দিব, এমন আমার কিছু নাই। তোমরা কপ করিয়! আমাকে নীলাচল চন্র 
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সা্িণ দেখ ভ্রমণের সংকস। 1৯৪৮ 
দেখাইলে, এখন আমাকে সেইরূপ কু! করিষা নুমতি কর, জযি-দগ্গিণ 
(শে বাইব।” | | 
শীনিত্যাস্ দর্গিণ যাইবার উদ্দেখ্য জিজ্ঞাস! করিরেদ। হারে! বলি- 
লেন,« ভুমি নীগাযগে যাষ করিবে এরপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন খ্যারার 
নীলাচল পরিত্যাগ কিরাপে করিবে ₹" 
প্র বলিলেন, “ক্ষার দ্বার] প্রায় বিংর্শতি বৎসর আমুদেশ হইয়া 
দক্ষিণ দেখে থমন করেন। আমি এত দিন তোমাদের ও জননী গাড় 
অনুরাগে তাহার তত্লাস লইতে পারি মাই! এখন জামি ভীহার পথ অনু- 
অরণ করিয়া গৃঙ্ছের বাহির হুইয্বাছি, অতএব আমার শ্রথম কর্তব্য কর্ম 
কাহার ভল্লাস কর!” 
এখন এখানে একটা নিগ,ঢ রহস্য বলি। বিশ্ববপ পুন! নগরের নিকট 
পাওুপুরে, অষ্টাদশ বর্ধ বয়ষে দর্শন হয়েন। শিবানদ সেন উহা 
জানিতে গান । তাহার পুত্র কবিকর্ণপুব পিতার মুখে সেই শ্ষটন! 
গুনিযা, তাহার কৃত গৌরগণোদেশ দ্বীপিকায় উহা লিখিযা রাখিয়া 
গ্বিয়াছেন। যথা 
যদ রীবিশ্বরূপোহয়ং তিবোভূতঃ সনাতনঃ। 
নিত্যানন্বাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিতিঃ ॥ 
ততোহবধূতে। ভগবান্‌ বলাত্মা 
তধন্‌ সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে । 
জজ্জ্বাল তিগ্যাংশু সহত্রতেজা 
ইতি ক্রবন্‌ মে জনকো ননর্ভ ॥ 
তথা ভক্তমাল গ্রস্থেঃ__ 
শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ ক্্রীল বিশ্বরূপ যতি। 
ঘর পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি ॥ 
ন্‌ শ্রীমান্‌ ঈ শ্বরপুরীতে নিজ স্বস্তি । 
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি ॥ 
*.. নিত্যানন্দ প্রভুতে এক শক্তিসঞ্চারিল। 
লু ক্ষরণ মধ্যে তেজপু্ ্ধূপ হৈলা॥ 
হি 


বব আবেশ ও পরকারা প্রবেশ । 


সহঙ্ হুর্ধ্যর তেজঃ ধারণ করিলা। ১1 
সি শিবানল দেন হেরি দাচিতে লাগিলা | ১. 


টা 

অভএর বিষণ দেহ ক্যাগ করেন বটে, কিন্ত তাহার ছোট ভাই নিমা” 
কে ভ্যাগ করেন না। বিশ প্রথমে ঈশগবপুরীর দেখে প্রতশ করিয়া 
গোরা পরভুকে মন্ত্র দান কৰেন। দাদা ব্যতীত আর কাহার গিফট ভ্রীভগ- 
বান মন্ত্র কেন লইবেন? তাহা হইলে যে তাহার মর্ধযাণার ব্যাঘাত হয়? আনা 
ঈশরপূরী যখন নেহত্যাগ করেন) তখন বিশ্বরপ এনত্যানস্দের শরীরে িটেশ 
করেন, করিয়া ্রীব্দাবন হইতে এক দৌড়ে এরনবদ্বীপে চলিয়া মেন । 
সেই নিত্যানগের নিকট ীশৌরাঙধ বজিতেছেন, আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশে 
দক্ষিণ দেশে গমন করিব ! 

পরথন প্রীনিত্যানন্দের শশীরে বিশ্বকপ, এ কথার অর্থ কি? আমরা 
প্রগৌরাঙ্গ লীলাঘ এই খআতি আশ্চর্য ও ুখপ্রদ কথাটার রক্তের প্রতাক্গ 
প্রযাণ পট্তেছি। হে পাঠক! পুলকিতাঙ্ হইয়া শ্রবণ করুন। 

মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্টির বলবাসী বিছুরের পশ্চাৎ গমন করিতে 
ধাঁকিলে, ভিনি তাহার পানে ফিরিযা চাহিলেন, চাহিঙ্মা আখন দেহ 
জ্যাখ করিয়া মুখিটিবের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইবূপে আমাদের 
শাস্্ে পরকাযা প্রবেশ শক্তির কথা সর্স্থানে উক্ত আছে! সে কার অর্থ এই। 
এই দেহটী একটা গৃহ মার, আর অগ্থস্তরে পবমাত্মার সহিত জীবাত্ব! বাম 
কবেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান, আর দেহ দ্বারা তিনি অর্থাৎ 
জীবাত্ব। জড় জগতের সহিত পরিচয় করেন। জীবাজা দেহের অঙ্গ আতা 
দারা শ্রবণ দর্শনাদি করিয়া জড় জগত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হই একটা সর 
ছীব ছষ্ট হয়েনা। এই পৃথকীকৃত জীবটা তাহার দেহযপ গৃহ ভঙ্গ হইলে, 
গন্য স্থানে গমন করেন? সে স্থান তাহার দেহেজিয়ের* গোচন নহে। কিন্ত 
জীবাখায় ধোচর। এই গেল সর্ব সাধারণ নিয়ম । 

কিন্তু এমমও হইতে পারে যে, কোন পৃথকীকৃত জীবান্মার এ জগতের 
ফোম কর্ম ক্ষরিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা গাছে। খুখপ তিনি কি করি- 
বেন? হার দেহ নাই, হৃতরাৎ ঘগতের সহিত কোন যা স্থাপন করিতে 





প্রবেশ করিবার ছটা করে। . এইস লহ, জীবে, হর আকাহুব, 
নিদ জনকে সান্তনা করিবার চেষ্টা ক চেষ্টা করে * এ.কথা, উপরে রি 
বারস্বার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টাস্ধরে, কিন্তু সহজে ক্কি অর্ধ, পারে. 
না। দি মেহ-শৃন্য, জীব মনে করিলেই যর শরীরে প্রবেগ,করিতে, 

পারিত, তবে আর লোকের এই সংসার সানির হ্ই্ত না। অতএব দেহ. 
শূন্য জীবে মগ্ষ্যের শরীরে প্রবেশ করিবায, চেষ্টা করে, কিন্তু সর্বদা [নে 
না, কখন কথন পারে! 7: 
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কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে রন, তাহা, লই অহিক বিচার... 
করিবার প্রয়োজন, নাই। তবে একটা উদাহরণ বলিতেছি। তুমি তোমার, 
ঘরে বাম করিতে সেখানে খদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তবে। তোমার 
সম্মতি লইয়া, কি জোর করিয়া, কি তোমার নিষ্রিত-ক্যবসথার তোমাকে: 
লুকাইস্থা, তাহার ঘাইতে হইবে। কোন গেহ-্ুল্য জীব তোমার ঘেহে 
প্রবেশ করিবেন, করিয়া! তোষাকে এক. কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া।, আগুমি : 
তোমার বেহটা, লইনা আমোদ করিবেন, এপ বদবস্থে তুমি ক - 
হইতে পার না। অতএব যদি তোমার দেহে, কোন ঘেহপুন্য জীব প্রদেশ 
করিতে ইচ্ছা! করেন, তবে ভুমি, জান নাঃ বিন তবু তুমি: ভিতরে ভিতরে, 
তাহার বিরোধী হইমাখা থাক, বর ই তোমার, দেহে কেহ সহজে ০০ 
করিতে গায়ে না. ২ | 

কিন্তু কখন কখন, তোমার এক্সপ অবঙথ, হক যে, রর চেতন, খা... 
না। তাহা হইলে কেহ. বনায়ামে চুপে চুপে তোমার. | . 
পারে। তাই নিজ্রিত বস্থায় অনেক 58 এ 















দি 8 
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৯৬৪ আবেশ ও পরকাা প্রবেশ? ২ ; 


অন্ধ, কি অসাবধান আঁহ ; এমস সময় ধক পাহিস্া। জে শর 
গেহ-ছুন্য জীব প্রবেশ .করিল। 
স্ত্রীলোকের যে ভুত।বেশ হয় তাহা! শ্রীয় এই শেষোক্ত রূপে । র্ির 
বিরোধ শক্তি অল্প । কোন একটী দেহ-শুন্য জীবে হঠাৎ তাহার দেহে প্রবেশ 
করিল, করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহ-শৃন্য জীবের প্রেততৃমি তাল 
লাগে নাই, তাহার সেখানে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছা । এখন পে একটা 
দেহ পাইয়া এ জগতে আবার বাচিয়া উঠিল। সে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছে 
উহা! কেন ছাড়িবে? অতএব তাহাকে নান! উপায়ে দেহ হইতে বিতাড়িত 
করিতে হয়। তাহাকে বলে ভুত ছাড়ান। 
আবার কেহ কেহ শক্তি-সম্পন্ন। তাহারা বাহুবলে তোমার গৃহে প্রবেশ 
করিতে পারেন, তুমি নিবারণ কুরিতে পার না। তাঁহারা বড় লোক। তাহারা 
ইচ্ছা! করিলেই তাহাদের অপেক্ষা দূর্বল জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, 
তবে তাহারা তাহা বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত করেন না, কারণ তাহার? 
মহ লোক। স্বর্থের নিমিত্ত অন্যের দেহে বল করিয়া প্রবেশ রূপ কুকর্ম 
তাহারা কেন করিবেন ? 
যখন দেহ তন্গ হয়, তখন জীব দেহ-শুন্য হইয়া অন্য স্থানে গমন করে। 
কথন যোগ মাধন শক্তিতে কেহ বা দেহ হইতে আপনার আত্ম! বাহির করিতে 
পারেন, আবার উহ! দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন । যখন তাহার আত্ষা! দেহ 
হইতে বাহির করেন, তখন তাহার দেহ মবিয়া পড়িয়া থাকে, আবার যখন 
তাহার আত্মা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেহ বিয়া উঠে। এই 
রূপে যোগ বলে কোন মনুষ্য, দেহ হইতে আত্ম! বাহির করিয়া, অন্ত দেহে 
প্রবেশ করিতে পারে। ইহাকেই বলে পরকারা প্রবেশ । 
অতএব পরকায়! প্রবেশ ছুইরূপ | দেহ বিশিষ্ট মনুষ্যে যোগ বলে 
পরকান্া প্রবেশ করিতে পারেন, ও দেহ শুন্য মনুষ্য অর্থাৎ মনুষ্য মরিয়া! গ্নেলে। 
পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন। 
দেহ-ন্বামীর সহিত, দেহ-শৃন্ত আত্মা-অতিথীর সম্বন্ধ চারি প্রকার হইতে 
পারে। প্রথম, কোন ধেহ-শুন্য জীব অন্যের শরীরে প্রবেশ করিলেন, 
করিয়া এক কোে পড়িয়া থাকিলেন। ধেহ-স্বামীর সহিত কোল সম্বস্থ 


আবেশ ও পরকীনধা প্রধেপ। পু ৫ 
রাধিলেন ন|। তিনি যে সেখানে আছেন তাহ! জানিতে কইলেন লা, 
তিনি দেহ-স্থামীর দেহ-রূপ গৃছে বাস করেন বই নয়। দেহংস্বানীর সহিত 
প্রত্যক্ষরূপে আর কোন মন্বন্ব রাখেন না। ফেষন বিছুর যুধিষ্িরের শরীরে 
গপ্রবেশ করিলেন। তাহার দেহ জীর্ঘ হইয়াছিল আর উহাতে বাস করিতে 
পারিতেছিলেন না) অথচ পৃথিবীতে আর কিছু কাঁল কোন কার্ধ্ের নিমিত্ত 
থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল। তাই বিছুর আপনার দেহ ফেলিয়া দিয়া ফুধি- 
চিবেব দেহে প্রবেশ করিয়! সেখানে বা করিতে লাগিলেন। যুধিষির জালিতে 
পাবিলেন না যে বিছুর তাহার দেহবপ গৃহের এক কোপে বাগ 
কবিতেছেন। 

এইবপে কার্য মিদ্ধিব নিমিত্ত দেহশুন্য জীব চুপে চুপে অন্যের দেহে 
প্রবেশ করেন, সেখানে গোপনে বাস করেন, এত গোপনে যে দেহ-গ্বামী 
পর্যান্ত তাহার অবশ্থিতি জানিতে পারেন না। শিশুগণ, যাহাদের দৈবাৎ 
দেহ ভঙ্গ হইযা দিয়াছে, অর্থাৎ জগতে তাহাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা 
হব নাই, তাহারা এইফ্ধূপে, তাহাদের ভাতা, কি ভ্মী, কি পিতা, কি মাতার 
দেহে চুপে চুপে বাস করিয়া গরিবর্ধিত হয়। 

কিন্ত দেহ-শুন্য জীব, দেহী-জীবের সহিত আব কয়েক প্রকার সম্বন্ধ পাতা” 
ইযা থাকেন। এক প্রকার এইরূপ । যথা, দেহ-শুন্য জীব, দেহ স্বামীর 
দেহে প্রবেশ করিধাছে, করিয়া উহ! অধিকার কবিবার চেষ্টা করিতেছে । 
কতক পারিতেছে কতক পারিতেছে না। আর এক প্রকার এই, দেহ-শৃন্য জীব, 
দেহীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, দেহ সম্পূর্ণক্ূপে অধিকার করিয়াছে । কখন 
ন্পূর্ণরূপে অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে। আর এক 
প্রকার এই যে, আত্মা অন্যের দেহ সম্পূ্ণরপে অধিকার করিয়াছে, করিয়া 
আর ছাড়িয়া দিতেছে না। বাহার দেহ তাহাকে এক কোণে ঠেপিয়া ফেলিয়া 
রাখিয়া, আপনি দেহটীকে সম্পণরূগে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। 

এখন এই কয়েক প্রকার পরকায়া প্রবেশের কখা পর পর বিবরিয়! 
বলিতেছি। » 

প্রথম। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল? করিয়া চুপে চুপে বাস 
করিতে লাগিল, দেহ-ন্বামী জানিতে পারিল না। 


৯ বি হও পরায় গুবেশ। 


ছিতীয়। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ বা কিন্ত লীগ র্পূ্ণ 
অধিকার করিতে পারিল না । টু 

তৃতীয়। আব্বা! অন্যের দেহে প্রবেশ রদ ও দেহটা গে অধ 

কার করিল।  এইন্ধপে ইচ্ছা্ত দেহটা অধিকার ক ইচ্ছামত 
ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটী এইরূপে আবেশের, দিবি 
স্থপিত। 

চতুর্ণ। আয্ব। অন্য দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া নেহি ঠেলিনা 
ফেলিয়। আপনি দেহটী অধিকার করিয়া বসিল, আর তাড়াইয়৷ না বিলে 
স্থান ছাড়িল না। ইহাকে ভুতে গাওয়া বলে। 

. কোন.পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহ! লেখা! হইল তিনি তাহার 
এক আখরও বিধ্বাস করেন ন| । আমরাও বলিতেছি যে তর্ক করিয়া 
তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও আমরা করিব না, যেহেতু এ সমস্ত লিগ বিষয় 
বুষাইজে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটা কথা বলিয়া রাবি) । তুমি 
পশু-জীবন না দেকজীবন যাপন করিবে? অর্থাৎ পণ্ডর মত ধাইলাম, 

" নিদ্রা গেলাম ও মরিয়া গেলাম, ইহাই করিবে, না পত্ততব অপেক্ষা অন্য কোন 
সম্পত্তি আছে ভারি অনুসন্ধান ও যদি তোমার পটু 
থকে দিশ্বল করিবার চেষ্টা রঃ 1 যাধন ভজন কর ও সু সঙ্গ কর।' ভাহ। 
হইলে ক্রমে তোমার চিত্ত পরিদ্ধাত হইবে। খন অনেক বিষর দেধিতে 
গাইবে, যাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। ছুর্াগ্য ক্রমে তুমি দেখিতে 
পাও না, তই বলিয়া যাহার! বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথা দত্তের 
সহিত উড়াইম্া না দিয়া স্বভাবের প্রতি ধরিয়া, শ্রীতগবানের অপরূপ 
মহুষা ছি অনুশীপন ও. অনুসন্ধান কর। তাহা হইলে সেই কারিগর 
শিরোমগির অনেক্ধ:কারিগরি দেখিতে পাইবে। তখন আর বিষ ছি 

* বিষয় মন্বদ্ধে কিছু যার সন্দেহ থাকিবে না। ৭ 

তবে তোমার স্বাহাতে উপরের লিখিত কথা গুলিতে বি চু 
সাহার্্যের নিমিত্ত ছুই'রকটা কথা বলিব। যে কথা সর্কস্থানে :ও সর্বকালে 

প্রচলিত আছে, তাহা থে অমূশক হইতে পানে না, ইহা বিজ্ঞ লোকের 


বেশ ও পরায় প্রবেশ 5 উ 
কা করা কর্তব্য এই উপরে যে আবেশেন 2 ৃ 
মর্দদ দেশে, সর্ব সময়ে, কি অসভ্য বর্বর, কি নুষত্য জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাইবে। পৃথিবীতে ষত প্রকার ধর প্রচলিত হইয়/ছে সমুদায়ের ভিতিছ্বমি 
এই আবেশ। বাইবেলে :এই আবেশের কথা লেখা আছে। মহন সয় 
আবিষ্ট হইতেন। বুদ্ধদেব ও হিন্দুদের ত কথাই নাই। 

যখন ইউরোপের মেম্মেরিজমের কথা! প্রথমে শুনিলাম, তখন আমরা উহ 
অবিধাধ করিয়াছিলাম। তাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়া রোগ আরাম করা অম- 
স্তব। কিন্তু আমর! মেম্মেরিজমের প্রক্রির! দেখিলাম, দেখিলাম ঠিক আমাদের 
মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানের মত। অগ্রে মেম্মেরিজম মানিতাম না, মন্তরদ্বারা ঝাড়ানও 
মানিতাম না, এখন ছুই মানিতে বাধা হইলাম। দেখিলাম, মেস্মেরিজমে 
গাত্রে হস্ত বুলায়, ফ.২কার দেয়, আর রোগীকে বলে, “বল, নাই”। পুর্বে 
ঝাড়ানেতেও ঠিক এইরপ দেখিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম যে ইহাতে প্রকৃত 
পক্ষে শক্তি না থাকিলে, এন্প অদ্ভুত রোগ আরোগ্যের পদ্ধতি ছুই থান 
ছুই মম অবলম্িত হইত লা। 

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় এই আবেশের কথা আরম্ত হইতে শেষ পর্যন্ত 
পাওয়। যায়। পুর্ঘে এই পরকারা প্রবেশের কথখ৷ শানে দেখিতাম, শুধু 
আমাদের শাস্ত্রে নয়,” বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যান শান্ত্ে, মুললমান শান্ত্র। পরে, 
সপ্গরতি, ঠিক এই কথা, আমেরিকা কি অন্যান্য দেশে উঠিল। তাহার 
পরে আমরা শ্রীগৌরাক্গ লীলা পাঠ করিলাম । দেখিলাম আমূল কেবল 
ও কথা। তখন-বিশ্মিত হইলাম । তখন তাবিলাম এই আবেশ. প্রক্কত 
সত্য না হইলে এরূপ সর্ধ্বদেশের মহাপুরুষগণ উহা! মানিতেন না। তবে 
আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূত প্রেত লইয়া, ্রীগৌরান্্ লীলার কাণ্ড দেব মেরী, 
এমন কি, বাং জবার ই 

বিবেচনা কুন এই পরকালে থে বিশ্বাস, উহা সাধন ভজনের ভি 
ভ্মি।. গরকালে বিশ্বা নাই বলিয়া লোকে নাস্তিক হয়, কুকর্খবািত হয়, 


পেকে ছুঃখ অতিসূত হয়। পরকালে বিশ্বাস হইলে শরীতগবানে বিশ্বাস 


হয়, আর জীব জগতের ছুঃখে কাতর হয় না। পুল শোক বড় হুধ, কিন্তু 
পের হি, লন হইবার সাধনা থাকে, তবে সে শোকে, কাতর তা 


টি 


১৬৮ আবেশ ও পরকায়! প্রবেশ । 


: করিতে পারে না। এইন্রপে মন্থুষ্যের যে কোন দুঃখ হউক, যদি পরকালে 
বিশ্বাম থাকে, তবে সে ছুহখ সহ্য. করা ঘহজ হইয়া উঠে। পরকালে যাহার 
বিশ্বাম আছে তাহার নিকট মৃত্যু অতি প্রিয় সুহৃদ, ছুঃখ তৃণের ন্যান্স তাচ্ছি- 
লোর সামগ্রী। অতএব এই বিশ্বাস মনুষ্য হখের তিত্তিতুমি। তাই আমি 
এ কথা একটু বিস্তার করিয়। বিচার করিতেছি | 

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় দেখিলাম যে, এই পরকায়! প্রবেশের কথা 
সর্ব শাস্ত্রে যেকূপ লেখা আছে এবং আমেরিকাতে যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে, 
তাহারই প্রাণ উহাতে রহিয়াছে। গৌরাঙ্গলী্ায় প্রমাণ গুলি দেখিলে 
মে খুলি যে সত্য তাহ! আপনি আপনি মনে বিশ্বাস হয়। এমন কি, 'আমেরি- 
কার কাও গুলি যদিও এ কালের কথা, আর শ্রগৌরাঙ্গলীলার কথা গত 
চারি শত বর্ষের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ অপেক্ষা শ্রনগোরান্গলীলা ঘটিত 
ঘটনার প্রমাণই বলবৎ | কেন, তাহার কারণ বলা বাহল্য । প্রথমতঃ 
ঘটন! গুলি শুনিলেই বুঝা যায় উচ্থ৷ কল্পনার কথা নয়। শুনিলেই আপনা 
আপনি মনে বিশ্বাঘ হয়। কৌন্‌ ঘটনা সত্য কি অসত্য তাহার ইহা অপেক্ষা 
বলব প্রযাণ আর"নাই, যে শুনিলেই মনে উহ! বঙিয়া যায়। আমেরিকায় 
এই আবেশ লইয়া কেবল ছাই পাশের আলোচনা হয়, কিন্ত গৌরলীবাঁয় 


ইহা স্বারা মনুষ্যের নিগুঢ তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত গৌরাস্্লীত। 


হায় লিখিয়াছেন, তাহারা সাধ, াহাদের নাম স্মরণে ভুবন পবিত্র ভৃতীফ্, 
হাাহীরা এ লীলা লিখিয়াছেন, তাহারা শ্রীগ্রভূকে স্বয়ং তিনি অর্থাৎ পুর্ণবর্ধ 
অনাতন বলিয়া! জানিতেন। তাহরি! তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে সাহস কখন 
পাইভেন না । তাহার লীলা লিখতে কোন আনুমানিক কথা লেখা! বে মহাপাপ 
তাহা তাহারা বেশ জানিতেন। শ্রীকবিকর্ণপুর, শিবানন্দ সেনের. পুল, 
সাহার নিজের কাহিনী এইরূপ বলেন । তাহার বনধঘ তখন জা বৎসর । তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গের বাম পদের বৃদধানষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, ভাহাতে তাহার 
তঙ্ষতে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান, ও কবিত্ব ক্ষ্তি হয়, হইস্া ষদিও তিনি কিছু- 


মাজত সংস্কৃত জানিতেন না, সর শর খর খই রক না 


রথে শনাইযাছিদেন। 





কৰি কর্ণ? ্ঃ পথ | ১৬৯. 


ধা বর্ণপুরের শ্লোক: 


এই কর্ণপুর তাহার গৌরাঙ্গ লীলা ঘটিত জী ্য চক্মোদয়" নামক 
ক্মপরূপ নাটক সমাপ্ত করিয়া ইহাই বলিতেছেন, যথাঃ 
বস্যোচ্ছিষট প্রসাদাদয়মজনিমম প্রোট়িমা কাব্যরূপী, 
বাগেদব্যা ষঃ কৃতার্থাকৃত ইহ সময়োৎ কীর্ত্যাতস্যাবতারৎ । 
ধং কর্তব্য অঁয়ৈ তৎ কৃতমিহ মুধিয়ো যে হহুরজ্যত্তি তেহম। 
শৃথ্‌িন্যারমামশ্চরিত মিদমমী কজিতৎ নোবিদন্ত ॥ ১ 


উপরের শ্লেককের প্রেম দাসের অনুবাদ ঃ-_ 


যছুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রোড়িমা হইল চিতে, 

| ইচ্ছা হইল কাবা রচিবারে। 

বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীলা বর্ণে সুখে, 
দ্বার মাত্র করিয়া আমারে ॥ 

আমার কর্তব্য যেই।.. + তা আমি করিল এই, 
বুদ্ধি হয়েন ঘেই জন। 

ইথি অনুরাগ তার, গৌর লীলামৃত সার, 
নিরবধি করুন শ্রবণ | 

গোৌরলীলা যে দেখিস, তার কিছু বিচারিঙকু 
সত্য এই না কহি কল্পন। 

ইখি রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার, 
ভরসা রা দেবি কা . 

* শ্লোকঃ 1. 

প্ীচেন্য কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং বথা, কর্ণিতহ, 

". স্বৎ গ্রন্থে কিপ্বতী তদীয় কৃপয়্া বালেন বেয়ং অন্গা। | 

- এভাৎ তত প্রিদ্ব মলে শিব শিব স্ৃত্যেক শেষং গত্ে, 

কো জানা পৃ কানা সশীরতং ২ ৃ 


পরে দাসের বাদ. 


ভ্ীচতন্য কথামত, * রি লে 
কোট ছা দর 


ও 


৯১৭৪ দানিলীগা স্বাক্রা। 


অন্ঞান বালক হঞা, আমি তার গাঁ পা, 

কিছু মাত্র করিল লিখন ॥ ঃ 

গৌর শ্লিয় মণ্ডল, তা দেখিল থে সকল, 

স্থৃতি পথে গেল ভার] সব। ৪ 

পু পুস্তকে লিখিল যাহা, সততা হয় নয তাছা। 

অন্য কেব। জানিব শুনিধ॥ 

অতএব কৃষ্ণ ভুমি, সর্বজের শিরোম্পি, 
ঘন্তর্ক্ঠাহ্য তোমাতে গে।চর । 

ধদি সত্য লিখি আমি, তবে তৃষ্ট হও তুমি, 
প্রীতি হবে আমার উপর ॥ 


হিগণ কধন সপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইতরাজ অধিবাসীগণ 
তাহা! বেশ জানেন। কেন চাহেন না, গাছে ভুল ক্রমে মুখ দিয়া একটা 
মিথ্যা কখা বাছির হয়! কি কর্ণপুর পরম ভাগবত, হিম, হইয়া, ও ছকে 
নাম লইয়া এইরূপ কঠোর পথ করিয়া, তাহার গ্রন্থ সমাপন করিতেছেন যে, 
“ঘৃদি তিনি সত্য বলেন ক্রু তাহার প্রতি তুষ্ট হইবেন” অর্থাৎ মিথ্যা 
লিখেন, অসভৃষ্ট হইবেন। 


শীনব্বীপে শ্রীনিমাই যে কৃষধাত্রা লীলা, অর্থাৎ দাঁমলীল1 করিলেন, 
সেই লীলা বর্ণনা করিডে কর্ণপুর বলিতেছেন, ষে রঙগুমিতে উপস্থিত 
হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রজধে পরিকর একে একে প্রবেশ করিলেন। যথা, 
ভঅদৈতের দেহে শ্রী, ্রনিষাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীগদাধরেব 
দেহে ললিতা ও ভ্রীনিতাইর দেহে বড়াই বুড়ি। অধ্বৈত পাশ বর্ধ বয় 
কিন্তু তখন পঞ্চদশ বর্ঘ বযস্ক নবীন যুবক বলিয়া বোধ হইতেছেন, এমন কি, 
ঠিক প্রীকফের মত। কৰি কর্ণপুর বলিতেছেন যে, ধু বেঝে যে অদ্বৈতকে 
ওলপ দেখা যাইতেছিল এরূপ নয়; কারণ শুধু যেশে ওর) খযমুল ও আন্ত- 
রিক ও বাহ্য পরিবর্তন হয় না। তবে অদৈত ঠিক ক্ৃষ্ণনূপে যে প্রকাশ 
হইলেন, তাহার কারণ এই যে তাহার শরীরে পী স্বয়ং প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন। 








দানলীল। ষবাত্রা। ঃ ১১ 


যথা কবিকর্ণপুরের চঞ্রোদিয় নাটকেঃ_-+ 
এহে ত আইৈত নয় বুঝিনু নিশ্ডয়। 
বেশ রচনার শিজ্সে এমত কি হয় ? 
কিন্ত স্বঘৎ কৃষ্ণ হয়েছিলেন আবির্ভাব ।- 


শ্রেমদাসের চক্োদয় নাটকের অচুবাদ। 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই কৃষ্ষযাত্র। বর্ণিত 
আছে। পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়া! এই দানলীলা গাঠ করিয়া দেখিবেন। 
প্রক্ণ ্রমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তখন তাহার পরে কি লীলা হুইল, 
ভাহা আর নরলোককে দেখিতে দিবেন না বলিয়া! শমুদ্রায় ব্রজের পরিকর , 
অনত্ধান করিলেন । অর্থাৎ শরীক) শ্রীযতী রাধা) শ্রীণলিতা, বড়াই, 
বুড়ী সকলেই চলিয়া গেলেন। রহিলেন কে-_লা, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, 
শ্রীগদাধর, ও শ্রীনিতাই। 

এখানে চকন্দ্রোদয়্ নাটক হইতে কিছু অনুবাদ করিতেছি। মৈত্রি ও 
প্রেম-তক্তিতে কথ! হইতেছে । মৈত্রি প্রভুর এই দান-লীলার কথ! গুনিতে- 
ছেন, প্রেন-ভক্তি বর্ণন। করিতেছেন । শ্রীসটতের দেহে শরীক, প্রীনিমা- 
ইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধা, শ্রীনিতাইর দেহে বড়াই বুড়ী প্রবেশ করিষ্া দান 
লীল। করিতেছেন । 

প্রেমতক্তি। খন শ্রী শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলেন,। তখন বড়াই 
বুড়ি ক্লোপাবিষ্ট হইয়া রাঁধাকে লইয়া অন্তর্ণান করিলেন। বড়াই বুড়ী 
রাধাকে লইয়া! এইন্ধপে অস্তধ্ণন করিলে নিত্যান্ন নিজন্নপ ধরিলেন, ধরিয়া 
মহা আনদে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

মৈত্রি। নেকি? বড়াই বুড়ী কোথ। গেলেন, শ্্ীনিত্যানদদই বা কিন্নপে 
আইলেন? 

প্রেম ভ্তি। বড়াই বুড়ী নিত্যানপতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি 
শেষ লীলা আঁর মনুষ্যকে দেখাইবেন ন! বলিয়া অস্তরান করিলেন, কাষেই 
নিত্যালন্ধ রহিলৈন। সে কিরূপ বলিতেছি। যেমন ছলে উত্তাপ প্রবেশ 
করিলে উহা গড হয়, আবার তাপ চলিয়া গেলে উহা দুবকার মত শীত: 


২ খু গেছে পরকাা শবে করণ ৃ ৃ 
হয়। সেইরূপ যখন বড়াই নিত্াইনসতে প্রবেশ করেন তখন, এব, পি 
ছিলেন আবার বড়াই চলিয়া গেলে তিনি র্ষকার দহ নিত্ত্যান্ 
হইলেন । রে 
এই ঘটনাষটীতে পরকায়া প্রবেশ রগ রা যায অব প্রকারে 
পরকালের স্থিত প্রমাণ করিতেছে । 
২5 এখন বাছিয়া বাছিয়া। শ্রীগোরাজ- শ্রীগৌরান্-লীলা.হইতে আর ছুই চারি 
. পেক্ষাও অভূত ঘটনা বমিতেছি। পূর্বে বলিযাছি, প্রীক্গৌরাগের 
শ্ীন্গবানের, অভএ্য উহাতে খ্রন্ধাও প্রকাশ হইতে পারেন। আর; 
" দেহে অনুর, ত্দ্ষা, মহাদেব, প্রভৃতি সকলি প্রকাশ হইতেন। ফেস 
. শ্রীগোাঙ্গ মূরারীর দেব-গৃহে নর-বরাহ. আকার ধারণ করেন, সে দিন :4- 
_শৃছে প্রবেশ করিয়া, প্রভু আপনি আগনি বলিতেছেন, "একি দেখি? ইঠি 'ব 
প্রকাণ্ড গুকরাকৃতি? ইনি যে আমার মর্ম ম্পর্শ করিতে আসিতেছে * 
ইহা বলিতে বলিতে ধেন বরাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নি: 
 পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন, হিতে হটিতে অচেতন হইলেন, হইয়া, _.- 
বরাহাকৃতি হইয়া বিশীল গর্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বখন বক. 
রূপে প্রকাশ থাকেন, সে কাহিনীটা পাঠক মহাশয় কপা করিয়া এই. 
মিতীয় খণ্ডের ফট অধ্যায় গড়িয়া দেখিবেন। শোর অমানুষিক বল ধ 
নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেছেন না প্রভু তখন কাহার প্রকাশ 
: কূপে বিরাজ করিতেছেন । তাই তাহার মাসী-পতি চত্্রশেখর . উহাকে 
শ্রকটু সচেতন" দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন; “বাপ, তোমার একি ভাব, 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না” প্রতু করিতেছেন কি না, যখন একটু চেতন 
পাইতেছেন আর তখনি বলিতেছেন, « অদ্য আমার প্রাণ যায়।* এই চেতন 
অবস্থায় গ্রতৃকে চন্রশেখর উপরি উক্ত প্রশ্ন বিজন! করিপেন। ক 
প্রকারান্তরে এইবাপে তাহার তখনকার পরিচয় দিলেন যখাঃ_-.. 
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1 তাহারা বলিতে পাবেন যে, তাহারা বলরাম, কি মহাদেব, কি 
বি হত দেবগণের নাম উদ্লেখ আছে, ইহা কেবল ল রক বনি 


5: বেবদেবীগণ কি পক... ২৭৩ 
: ইহারা প্রকৃত কেহ ছিলেন না, অতএব তাহাদের অস্তিত্বে রিশ্বাজ-করেল না। 
এরূপ বলিলে, আমরা 'স্বাহা বলিতেছি তাহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। 
ঘি বহ্ধা, মহাদেব প্রস্ৃতি শ্রভগবানের রূপক বর্ণনাই হয়েন। তবে শরুতগ- 
বান সেই. রূপক র্ূপেই অন্য দেহে প্রকাশ হইক়্াছিলেন। শ্রীহরি দাসের 
দেহে শ্রীবক্ষা প্রকাশ হইতেন।. হদদি পাঠক অবিশ্বাসী হন, ত্রঙ্ষার পৃথক 
অন্িত্ব না মানেন এবং বলেন ঘে ব্রন্ধা শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, 
আমরা তাহাই: স্বীকার করিয়া লইলাম। শ্রীহরিদাসের যেরপ দেহ উহা 
শ্রীতগবানের এই ক্রক্ষা। রূপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, তাই হরি 
দাসের দেহে ব্হ্ধার্ূপে প্রকাশ হইয়্াছিলেন। অতএব রদ্ধাকে রগক গৃটি 
বলিলেও পরকারা! প্রবেশ সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না। 1. 
রক্ত পক্ষে শ্ীগৌরাঙ্গ অবভারের উদ্দেশ্য এক কথায় বলা যাই 
পারে। মেউদ্দেশ্য কি, না, ্রমন্তাগবত গ্রন্থে জীবের যে প্রেম ভক্তি 
ধর্মের উপদেশ আছে উহা কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। 
কেহ এমন আছেন, ভাহার! শ্রীমস্তাগবতের যে ্রক্ষফলীলা উহা রূপক 
বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভক্তি বিনোদ কেদার নাথ দত্ত তাহার কত 
শ্রী সংহিতা, এই রূপক বর্ণনা কি তাহা বিবরিয়া বলিয়াছেন। এই 
লীলা যাহারা সমপর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহারা উত্তমাধিকারী। 
ধাহারা রূপক বর্ণনা বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহার অধম অধিকারী। হ্বাহারা 
শেষোক্ত শ্রেনীর লোক তাহারা বলিতে পারেন ষে, বড়াই বুড়ী, কি বৃদ্দাদেবী, 
কি ললিত! ইহারা প্রকৃত কোন ব্য নহেন রূপক বর্ণনা মাত্র, তবে ই্ছারা 
কোথা হইতে আইলেন, আসিগা প্রীৃ যাত্রার দিবসে, শ্রীনিত্যানন্, শ্রীগদা- 
ধর প্রতৃতিতে প্রবেশ করিলেন? যাহাদের দুর্ভাগ্য কমে বিশ্বাস এইরূপ 
কিছু মৃহ্‌ তীহাপ্না ইহা মনে করিতে গারেন ফে, প্রীভগবান সেই রূপক অবলম্বন 
করিম, নবন্ধীপ বাসী ও জগচ্চের জীবগণকে ব্রজের নিগুঢ় রস কি, তাহা বুঝা- 
ইয়াছিলেন। মনে ভা প্রবোধ চক্রোদ নামক নাটক আছে, তাহাতে ঘে সমূ- 
দায় ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, যথা বিবেক, অধধশ্, বিদ7া, উপনিষদ, উহ! মনো : 
কজ্সিত, তাহা ঘকলে জানেন । এই নাটক খানির উদ্দেশ্য জীবকে জ্ঞানো- 
পদেশ দেওয়া। মনে ভাব, তোমন্ধা জন কয়েক দাজীয়া কেহ দয়া হইলে, 
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িঃ টন  বরজলীলা পক না সতত ! | 
কেহ ধর হইলে, হইয়া সেই নাটক, অন্তিনয় করিলে. করিয়া বৃ 
পূর্ণ অভিন্ন ষত্যগণকে দর্শন করাইয়া! পরে আবার যে স্বাভাবিক আকার 
তাহাই ধারপ করিলে! . কমল শ্রেদ্ধ ভক্তগণ, ঘাহারা শ্রফ লীলা ব্ূপক' 
মনে করেন, তাহারা কূপ ভাঁবিতে পারেন যে, প্রভগবান সেই ত্রজৈর 
নিগুঢ রস বুঝাইবার নিমিত্ত, তাহার ভজ্ের মধ্যে যাহার দেহ যেরূপ উপ- 
যোগী, তাহার দেহে মেইরূপ প্রকাশ হইলেন। হ্থী, বিবেচনা কর, 
দেখিলেন গদাধরের দেহে ললিতারূপ রাধার প্রধান সখী প্রকাশ হইলে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে, অতএব তাহার দেহে সেইরূপে প্রকাশ হুই- 
লেন। কি ইহাও হইতে পারে যে, কোন গোলোকবাসী শ্রীতগবানের 
ভক্ত তাহার প্রকৃতি শ্রীললিতার ন্যায়। আবার গদীধরের প্রকৃতি ললিতার 
ন্যায়। পূর্কবোজ জন তাই ব্রজের নিগুঢ় রস বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদ্দাধরের 
দেহে ললিভারূপে প্রবেশ করিলেন বা 


_ এখানে আবার বলি, যে বাক্তিগণ আ্ীকৃফণলীলা জম্প্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে ভাগ্য পাই্াছেন, হারা যে রমান্থাদন করিতে গারিবেন, যাহার! 
জ্ঞানী, অতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে লীলাকে রূপক বর্ণন! 
ভাবেন, তাহার! তাহার এক কণাও আনন্ব.রস ভোগ করিতে পারেন'না। 
জ্ঞানী পাঠক মহাশয়! তুমি করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও. | 
যে তুমি জ্ঞাননূপ কণ্টক্কাকীর্ণ স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিশ্বাস রূপ 
বৃদ্দাবনে প্রবেশ করিতে গার ইহা, খিনি পারেন আমি তাহার চরণধূলী 
বারা মন্্ক ভূষিত করি। যিনি শ্রীনৃষণলীলা স্নপক বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহার, 
অধিক পারেন না, তিনি মনোনিবেশ পূর্বক ভজন করন, ব্রজের পরিকরগণ 
ভাহার সম্মুখে লীবন্ত হইয়া উদয় হইবেন। ইহা আমার পত্যক্ষ দেখা 
আছে 1৫ , 


রীবষবরপ সাদ করিয়া নন করিয়াছেন, ভাহার পি ডা অগন্াধ ও- 
শী অতি শোকাকুল আছেন। .কেব্ল শিশু নিমাইকে কোলে করিয়া 
কখকিৎ হন দাক্ুল!.করিভেছেন । এক দিবস নিমাই, তখন ভীহার বয়ঃ- 
জুম ছয় হইতে "আর্টের মধ্যে হইবে, নৈবেদ্যের একটা তাস্ব ল খাইয়া অচে- 





রি নিাইের হছে দির). এ 
ল্য এখন এ সম্বন্ধে উন কি বলিতেছেন ও কারণ 


 ভূমেতে পড়িল প্রভু অচেতন হইয়া। 
আন্ত ব্যন্তে পিতা মাতা মুখে দিল পাণি। 
ুস্থ হঞ্া কহে গ্রভু অপূর্ব কাহিনী ॥ 
 এথা হইতে বিশ্বর্ূপ লয়ে গেল মোরে । 

_. সন্্যাস করহে তুমি কহিল আমারে |” 
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা। 
আমিহ বালক অন্যাসের কিবা কথা ॥ 
গৃহস্থ হইয়! করি পিতৃ মাতৃ সেবন। 
ইহাতে সন্ভষ্ট হয়েন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
ভবে বিশ্বরূপ এখা পাঠাইল মোরে। 
মাতা পিতাকে কহিল কোটা ন্মস্কারে ॥ 





বিশ্বরূপ যোড়শ বর্ধ বয়সে সন্্যাম গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বর্ধ বয়সে 
পাওুপুরে অদর্শন হয়েন। যখন এই উপরি-উক্ত ঘটনা হয়, তখন হয় তিনি 
এজড় জগতে ছিলেন, কি তাহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছিল। .কিন্ত তিনি যে 
অবস্থাই থাকুন উপরের লিখিত ক্টনায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি 
ছিলেন ও তিনি তাহার দেহের সাহাধ্য না লইয়া কনিষ্ঠের নিকট আসিয়া 
ছিলেন, ও তাহার সহিত মিলিত হইয়্াছিলেন। 'আর যখন তিনি'নিমাইয়ের 
সহিত মিলিত হইলেন তখন অধতরূপে তিনি সেই বিশবক্ূপেই ছিলেন, 
অর্থাৎ সেই জ্ঞান ও সেই পিতা মাত! ও ভ্রাতাকে তাহার কেক সম্পূর্ণ রূপে 
সজীব ছিল। - 

অতএব দেহ ও আত্মা পৃথক, ও আত্মা দেহের সহায়তা ব্যতীত জীবিত 
থাকিতে পারে, ওধ্‌ তাহ! নয়ঃ ধওরূপে জীবিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ 

লি 

দেহ গেদেও জীবের পূর্বকার ভাহার যাহা যাহা ছিল সমদায় ধাকে। 
ইহাতে পরিনত, আত্মার, বা ফা কেশ হয়। এগ 


রী 





১৬: প্রত উপবীত কালীন একটি রি । 


জীবের জড় গঞ্জের প্রতি সমপ্ণরগে মমতা যায় না, অথচ দেহ ভব হু 
বলিয়া উহার সহিত ননবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাই ষাতুগণ ভজন সাধনের 
স্বারা বিষয় লোভ হইতে অবস্থৃত হয়েন। যাহাদের জড় জগতের প্রতি 
লোভ অতি প্রবল, তাহার! আধার এই সংসারে উহার শাস্তির নি্গির “জনম 
গ্রহণ করে । ফাঁরিত 

এখন উপরি-উদ্র টনাটী ঘদি সত্য হয় তবে পরকালের বিষয়ে 
আর সন্দেহ থাকিতে পারে নাঁ। বিশবূপ অথগ্ডরূপে দেহ ব্যতীতও 
ছিলেন, অতএব দেহ বাতীতও জীব অখওযপে থাকিতে পারে । তবে কথা 
হইতেছে, ঘটনাটা সত্য কি না? কিন্ত একট বুঝিয়া দেখুন, এটা 
কনা করিবার কখ। নয়। লোকে যে যে কারণে কল্পনা. করেন তাহার একটাও 

ইহাতে পাওয়া ধায় না। ঘটনা গুনিঙগেই সত্য বলিয়া আপন! আপনি ইহা 
বিশ্বাস হয়। সত্য না হইলে কল্পনা করিয়া এরসপ ঘটনা লিখিত হইত না। 
ইহা অপেক্ষাও আরো অদ্ভুত কথ। বলিতেছি। মুরারী গুপ্তের কড়চ। 
হইতে এখানে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিব। মুঝারী গুপ্তের কড়চায় দেখিতে 
পাই যে প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৮ বদর তখনি প্র গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারী 
প্রুর বড়, এমনকি ছোট কালে তাহাকে কোলে করিয়াছেন। মুরারী 
প্রভুর পিতায় বন্ধ,ও এক দেশস্থ। নবন্ধীপে এক শ্থানে বাস করেন। 
মুরারী প্রত্ুর অমুদায় আদি লীলা অবগত। টি কয কিনি" 
ডেস্ছেন অবণ করুন 1. 

শ্রীনিমাই নবম বর্ষে উপবীত হইলে, ব্রাহ্মণের যেরূপ নিয়ম আছে, 
গোপনীয় স্থানে বমিয়৷ আছেন, তাহার পরে ইহাই টিল, যথা, কড়চার 
প্রথম প্রক্তম, ৭ম সর্গ ১৮ হইতে ২৬ শ্লোক পত্যস্ত উদ্ধৃত, প্রত রাখিকা 
নাথ গোস্ামী অনথবাদ সহিত 


ততঃ কদাচিমিবসন, স্ব মন্দিরে 
মমুদ্যদািত্য করাতি লোহিতঃ। 
স্বতেজস! পুরিত দেহ আবতা 
চা 


| ) ৃ 

“নিই ীৃাবেশ। গন, 

তাহার পরে নি, মন্দিরে বাস ফন্ধিতে করিতে ফোন নি হা 
মদত সুষ্যকর আপকষ] তি লোহিত বর্ণ হইলেন, নিজ তেজ ধারী 


পরিপৃরিত দেহ হইয়া! দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ই সমস জননীকে 
গ্াহ্বান করিয়ী কহিলেন, “হে মাত! আমার একটা কথা প্রতিপালন কর। 


তহেব যুক্ত ত্ব জুতৎ স্বতেজমা 
রিলোকা ভীত! ত মুধাচ বিশ্মিতঃ ! 
সছুচ্যাতে তাত করোমি তত্ত্বয়া রি 
বদৃশ্ব ্বাতু মনসি স্থিতৎ দ্বয়ধ॥ ১৯1 ১ 


সেই সয় স্বীয় উশ্বরিক তেজযুক্ধ নিজ পুত্রে বিলোকন করিয়া ট্রাশচী 
দেবী ভীত। ও বিশ্থিত! হইয়! কহিলেন, “ছে তাত! তুমি যাহা বলিবে আমি 
ভাহা করিব। তোয়ুর হানে যাহ! আছে তাহ! তৃষি স্বয়ং বল ।” 


তদিখ যাকব মৃতং পুনঃ 

স্ব প্রাহ যাতর্ণ হবে ভিঘোতুযা ॥ ২৭ ॥ 
ভোক্ব্য মাকণণ বচ: হুতেস্য দা 

তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টব ॥ ২১ ॥ 


জমহীপ্রু নিজ জননীর এই প্রকার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া পুনরার় 
কহিলেন, “হে মাত; তুমি আর ক্্ীহর়িবাগরে তোজন করিও লা” শ্রীপটী 
গবী হউন “তাহাই করি লি এই যায গ্রহণ কমিলেন। 
নিবেদিতৎ পৃথগ ফলাদিকৎ চ যত 
ছিজেন ভু! পুনরব্রবীত্তাং॥ ২২ 
* বরজামি দেহ পরিপালযন্ 
রর হুতসা নিশ্চে্ট গং ক্ষগা্ধীং 1 ২৩॥ + 


তাহার গ্রে এক ত্রাঙ্গণ কর্তৃক নিবেগিত পৃগ ফলাদি (খবাক ফলাদি ) 
ভোজন করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, “হে মাত! কসামি চলিলাম, 
তোমার পুলের নিশ্চেষ্টগ্রত দেহ পরিপালন ক্ষর ।* 


চে 


1 





৮: জিবাদাবেশও ভুত পজিয্। 
ৃ . ইত্যকতা সহমোথায় দণডব্চ পতংুবি ্ 
বিমক্ঞবিমতং ৃষ্টা মাত হু খ সমদ্িতা ॥ ২ টা 


এই কথা বলিয়া সহসা উঠি দওবৎ কাযা পৃথিবীতে গতিত হইলেন | 
. জননী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া ছুঃখ সমহ্িত হইলেন। 


দ্গাপযামাস গাঙ্গেয়ৈ স্তোঠে?সৃত ক্কৈ:। 
ততঃ প্রবুদধ; সুশ্মোহসৌতুত্ব! লন্ধবসৎ সখী ॥ ২৫. 


তাহার পরী অমূততুলা গঞ্জাজলে দ্নান করাইতে লাগিলেন। তাহাতে 
মহাপ্রভু চৈতন্যলাভ করিয়া হুহ্থ হইয়। স্বাভাবিক তেঅযুক্ত. হইয়। 
অবস্থান করিয়াছিলেন । 
তেজমা সহজে নৈব, 
তছত্বা বিশ্মিতোহভবৎ। 
জগন্াখো ছত্রবীদ্যেনাৎ 
দৈবীৎ মায়াং ন বিদ্বুহে ॥ ২৬॥ 


, তাহা নি শীজগন্থাথ মিশ্র বিস্বিত হইলেন এবং দেবী 

বশিয়াছিলেন, “দৈব মায়া বুঝিতে. পারিলাম ন!।” টি 
. জ্জীলোকের যে ভুতে পাওয়া কাহিনী শুনা যায়, কেহ কেহ এরপ টা 
বর্শনও করিয়া থাকিবে, উপরের কথাটা ঠিক দেইরপ। ভুত স্ত্রী 
লোকে হঠাৎ জ্ঞানগুন্য হয়, হইয়। অন্যের ন্যায় কথা বলিতে খাকে। 
দিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমি অযুক 1 তাহার পরে ভাহাকে ছাড়ান 
হয়, কি দে ভুত আপনি ছাড়িয়া ঘায়। ধখন সেই দত, ভ্রীলোককে 

ত্যাগ করে, মেই সময় স্ত্রীলোক অচেভন হইয়া পড়ে। তখন সকলে তাঁহার 
মুখে, কপালে, শীতল জলের আত্বাত করে, ভাহাকে ভাকিতে থাকে। গে 
একটু পরে চেতন পায়, চেতন পাইয়া পূ্কার নযাক্র সহজ অবস্থা পান়। 
7. শরযুরাযীর কাছিনী অনুসারে নিমাইদ্দের আমূল ঠিক তাহাই হইয়াছিল । 
জবান প্র হইবার পরও জী রাঙ্কে হেড এই হি ন্িল 
| না চা ২ 


নর দির সাম 30, 
আত বলেন ভূত আবেশ থে করে। .. 
তাতে আর কৃষ্ণাবেশ দম ভাব্‌ ধরে ॥ 

আপনারা দেখিবেন যে, মনুষ্য ঘদি কতকগুলি নিয়ম গর্ত করে, শবে 
উহা অনেক সময়ে পরম্পরে বিরোধী হয়। রাজা প্রজা-শাসনের নিিত্ব 
কতকগুলি দিয়ম করিলেন, কিন্তু যে কর্মচারিগণ এই শাসন কার্ধে মিযুজ, 
তাহারা শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে নিয়মগুলি মাঝে মাঝে পরম্পরে 
বিরোধী । কিন্তু ভগ্ববানের নিয়ম সেরূপ হয় না। জমুদায় নিয়মে পরম্পরে 
সামগ্রদ্য আছে। এমন কি, এই নিয়ম গুলি একটু মনোযোগ করিয়া 
দেখিলেই দানাধা নে হ্রিকতীরিক জন আদছ্েন। তিনি একজন বই ছুই জন 
নন, আর তিনি জ্ঞানময়। তাহার নিয়মের একপ সামঞ্রস্য যে একটি 
ক্রিয়া দেখিলে ঘন্য প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়। একটা গ্রহের গতি 
দেখিলেই বুঝা যায় যে অন্তান্য গ্রহের গতি কিরূপ হইবে একটা 
জীবের সন্তানোৎপন্তি পদ্ধতি দেখিলেই জানা যায়, অন্য জীবের সন্তানোৎ- 
পরি নিয়য কিরূপ । ফল কথা, ভ্রীতগবানের নিয়ম অকাট্য, তাহাতে 
জটিলতা মাত্র নাই। আর শিযাবলিতে পরম্পরে অসামাঞ্জম্য হইতে 
পারে না। ঢু 
এখন মনে ভাবুন ভূতে গাওয়া" গ্রক্রিয়াটী সত্য, অর্থাৎ পরককতই গর- 
কালের কোন মলিন জীব, এ জগতের কোন ভীবের,দেহে প্রবেশ করিয়া, 
এজড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যদি ঠিক হয়, 
তবে শ্ীতগবানের নিয়মানুসারে যাহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র তাহারাও অপেক্ষা- 
কৃত পবিত্র দেহে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারিবেন। এমন কি, অতি পবিত্র ' 
দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্মা, এমন কি যিনি শ্রীভগবানের গার, 
কিনি বিবেক 1 জগতের আহি স্থাপন টি 
পারেন । .. রি ঃ 

অতএব ভ্রীল নানক নান এইরাগে হি প্রয়োজন ৃ 
দাধননিমিত্ এই জড় জগতের-সহিত মঙ্বধ স্থাপন করিতে পারেন।.. - 
0. এখন আর একটু উপরে উঠুম। এইরূণে জীতগবাস্‌, উপযুক্ত দেহ. 
বা জড় জগতের সাই পয রন শি গাছে উপ্াান 
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১৮০ নয অবতার প্রন্ধরণ। টং র 
সন্নধ 'িরিতে শক্তি গায়েন,” এক্সপ কথা বলা এক কারে নয এক 
একারে ঘন্যায়ও নয়। যেহেতু ধদিও তিনি সযুদরায় পারেন, তববুতিনি 
চঞ্চল রাজার ন্যায়, আ্াপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ করেন না তিনি, ই 
করিলে, অসংখ্য উপায়ে জড় জগতের সহিত মন্বস স্থাপন করিতে পারেন 
বটে, কিন্ত তু তিনি তাহা না করিয়া, চিম্ময় নেহযারী আত্মাগণ সম্বন্ধ যে 
যে উপায় ছষ্টি করিয়াছেন, তিনিও চিন্ময় বলিয়া, সেই-উপাঁয় অবলম্বনে 
জড় জগতের সহিত ধীন্নপ সন্থন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত করিয়া 
সাহার নিজের নিয়ম ভঙ্গ কখন করেন না। . 
পাঠক, এখন অবতার কিরগে হয় তাহা বুঝিয়া লউন | যাহার! 
সন্দি্ধ চিন্ত। তাহারা এধন দেখুন ধে, অবতার ঘটনা শুধু অমত্তব নয়, 
বরং অতি স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের সহিত আংশিক রূপে, ষে 
দে দেহের" দ্বারা প্রকাশ হইতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইতে 
হইলে শ্রীমতী রাধার দেহের গ্রায়োন্বন। ত্রিজগতে শ্রীমতী রাধারাপী ব্যতীত 
এন্ধপ আর কেহ নাই, ঘিনি শ্রীকষণকে হৃদয়ের উপর, আপাদ মস্তক স্থান 
দিতে পারেন। ৃ 
, বদি রল রাধা ইনি কে? উন ডি এ 
বানের প্রকাশ। ইহার কি জড় গদার্থ-কি জীবগণ অমূদায় পুরুষ ও প্রকৃতি 
_স্থারা জড়ীভূত। অতএব শ্ররীতগবানেরও পুরুষ ও প্রকৃতি ভার আহছ$' 
তাহার প্রকাশ যে জগত, তাহা যদি পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত 
ইল, ভবে তিনিও তাহাই। সে.যাহা। হউক, যদি পারি তবে রাধার তত্ব 
উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব 
... অতএব ধিনি যী, তিনি ভগবানের এক জন পরকালের, রি 
তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের পুন্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাই তিনি 
.. ভগবানকে দাস্য-ভক্তি বারা ভন করেন। অর্থাৎ তিনি এই. জগতের একটার 
ৃ উপযোগী দেহ: লইয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত খায় ধর প্রচার করেন। 
. ' ধিনি মহম্মদ, তিনিও এক জন উচ্চ বস্তঃ, তিনি ্রগবানের সা বিয়া 
আপনাকে পরিচয় দিয়া্েন।... শ্রীভগবানকে সথ্য-ভক্তি দ্বারা তিনি তজনা 
করেন অর্থাৎ জীবের | দি ই: টা না 


ক্ষ 


লা, 


রি ঃ ্‌ রে ২ 
ভিনি একটা, উপযোগী দেহ আশ্রস্ধ করিগা এই ধর তে চর ব করেন। 
এখানে শ্রীদীতার শ্লোক স্মরণ করুন! নি 

লিখলে বা 
অভ্যুতখানমধন্ধস্য ভদাত্বানৎ হজাম্যহম || *. 

সেইবূপ শ্রীনবন্ীপে শ্রীভগবান হার উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া 
জীবের নিকট ব্রজের নি রস, যাহা পূর্ন জীবে “অনর্পিত” তাহা প্রকাশ 
করিলেন। 

বীণ্ত, কি মহাম্মন, দি যেই হউন, মিধা কহিবার লোক 
নহেন। ইহারা আপনারা স্পষ্ট করিয়া.আপনাদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
বীন্ড আপনাকে ভগবান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া তাহার পুত্র বলিয়া! 
পরিচয় দিয়াছেন । মহাম্মদর এীন্ূপ আপনাকে অখা বলিয়া পরিচয় দিয়া- 
ছেন। শ্্রীগৌরান্গ প্ররপ শ্রীভগবামের সিংহাসনে বসিয়া আপনাকে শ্রীপূর্ণ- 
বদ্ধ সনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, সেই পরত্রদ্ষের পুজা লইয়াছেন। 

রহস্য এই যে ফী এক দেশে শিক্ষা দিলেন, শ্রীগরাঙ্গ আর এক 
দেশে শিক্ষা দিলেন। উভয়ে ষে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি বুন্ষে ) 
অথচ পরস্পরের শিক্ষান়্ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য, এমন কি খশ্টিয় ধর্মকে 
শ্রীবৈষণব ধর্মের এক শাখা বলিলেও হয়। ভবে খা ধর অতি মোট 
বৈষ্ণব .ধর্্ম অতি সুক্ষ, তাহ] যে সে বুঝিতে পারিবেন। এই যে খীত্তর ও. 
শ্রগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামঞ্জস্য, ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ *ষে  উত্যই 
সত্য বন্ত। 

তবে উপরে, উপবীত কালে ইরাদ বে কাহিনী বিনা যে 
সন্বন্ধে একটা কথা বলিব। কেহ২ বলিতে পারেন ষে, মে কাহিনীটা ষে 
সভ্য তাহার অকাট্য প্রমাণ কি? তাহার, অকাট্য প্রমাণ নাই ও এ সমূদাক় 
"বিষয়ের, অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। আমি পূর্ষ্ বলিয়াছি। খিনি 
অকাট্য পূণ ঢাছেন, তিনি সাধন ডজন করুন; স্থাপনা আপনি অকটিয 
প্রমাণ প্াইরেন। তবু গোটা! কয়েক কথা বলিব। মুরারী গণ্ডের বাড়ী 
প্রদ্থুয় বাড়ীর নিকট, এক দেশস্থ বলিয়া তাহার মুহিত শচী জগ্নাখের অতি 
 আত্বীরতা ছিল। মুরারী নিমাইকে ছোট বেলা কোলে করিয়া বেড়াই”. 


ক 


সহ .. মুারীর কড়চা। 


ছেম। মুরারী বৈদ্যচিকিংস| করিয়া সংসার চালাইতেন।: প্রত বর়াহ- 
বূপে তাহার নিকটগপ্রকাশ হইলে, তিনি তাহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে হার 
চরণ আশ্রয়, করিলেন। প্রত পাছে তাহাকে ফেলিয়া গোলোকে চলিয়া 
'ষান, এই ভয়ে প্রন্থুর অগ্রে মরিষেন ইচ্ছা করিয়া আত্ম-হত্যা ফিতে নিয়ছি- 
লেন। এ কাহিনী পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে । 

- প্রভু অন্্যাস গ্রহণ করিয়! দক্ষিণ দেশ ভমণ করিয়া পুনরায় নীলাচল্লে 
্রত্যান্মন করিলেন। প্রভু মীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে নদেবাসীগণ 
সাহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সেই জজ্গে মুরারীওড গমন করিষেন। 
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে তখন দামোদর পণ্ডিত গিয়াছ্িলেন। তাহাও পাঠকগণ 
'জ্ানেন। মুরারী নীলাচলে গমন করিলে দাযোদর পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন, 
"ছে বৈদা-রাজ! হরি কথা কি জীবে জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌর- 
হরির আদিলীলা কেবল তুমিই উত্তমরূপে অবগত আছ, তুমি এই অময্সে 
তীহার আদিলীলা জীবের উপকারের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।” 
সুারী স্বীকার করিলেন। কথা হইল যে, মুঝারী মুখে প্রতুর লীলা 
কাহিনী বলিবেন, দামোদর উহা সংক্ষেপে শ্লোকে আবদ্ধ করিবেন। ছুই 
চারা করিলেন: এই হইল মুরারীর কড়চা । ৪ 
র » প্রভুর ধয়ঃক্রম তখন ২৮ বংসর। অতএব প্রভুর বাসার এক, কোঁথে 
বি তেমন বি, 'আর এক কোণে মুরাহী ও দামোদর, কিঞিৎ দরে 
বসিয়া, তীঙ্কার লীলা কথা লিখিতেছেন। 

এ. অন্তএব এই গ্রন্থের মধ্যে কোন জানত আনীক কথা বানী বন 
অতি আন আবার, যে ধর্তের যত প্রমাণ থাকুক, ্রীগৌরান্গ-অবতার সনধদধ 
ু্ারীর কড়া হেরপ প্রমাণ, এ পরমা বু কি মহা, কি এহন 
ফি কোন ধর্ের মঙ্বদ্ধে নাই। 

. পয যুরারী ফাহা ফলিলেন ইহা নৃতন কথী নহে, বীর ভাবদ্দেশে,” 
সরল সমরে, এই আবেশের কথা লেখা আছে মুরারী মিখ্য? কৃথা কছিবার 
লোর্ক নহেন। সুরারী, শ্াগীরাঙ্গকে পূর্ণক্ষ ষনাতন: বলিয়া জানেন, 
হুতরাৎ সার সন্ধে িখ্যা বলিবেদ ইহ! হইতে পারে না। মুঝারীর ওরপ 
কাহিনী কনা করার কোন স্বার্থ নাই। বরংত্বার্থের হানি আছে। দে. 


উপবীত কালের আবেশ। ৯৮৩ 


কিরূপে পরে" বলিডেছি। প্রথম দেখুন, প্রভু তখনি “গুপারি খাইলেন» এ 
অদ্ভূত কাহিনীর মধ্যে এরূপ অসংলগ্ষ কথা কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়া 
ছিল বলিডেছি। ্্রীগনাথ বাড়ীতেঞ্াই, নিমাই উপবীত লই ৩প- 
ভাবে আছেন, এমন সময়ে তিনি জননীকে ভাকিজেন। জননী আসিয়া 
দেখেন ষে পুল্রের শরীর দিত! লোহিত হুর্মোর আলো! বাহিয় হইতেছে, 
আর উহ্নাতে সে স্থান আলোকিত কনুয়াছে। 'শচী দেখিয়া অতিশয় তত্ব 
পাইলেন। নিমাই শচীকে একটী আদেশ করিলেন। অমনি তিনি ভ্বে 
তদ্দণ্ডে তাহা হ্বীকার করিলেন। পরে নিমাই বলিলেন যে, “আমি চলিলাম, 
আমি গমন করিলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, তুমি তাহাকে শুশ্রযা 
করিও ।” ইহাই বলিয়া! খেন প্রণাম করিতে গেলেন, শী তাই ভাবিলেন। 
কিন্ধ প্রকৃতপক্ষে তখন শ্র্তগবান লুকাইলেন, আর  ুতাবেশ' ছাড়িলে 
যেমন সামান্য জীব চলরিয়া পড়ে, নিমাইয়ের দেহ তেমনি স্বভাবের নিয়ঙ্া- 
নুসারে চলিয়া পড়িল। ৃ 

শচী তখন মহা! ব্যস্ত হইলেন, বিন বারী না তখন মূরা- 
রীকে ভাকাইলেন, যেহেতু তিনি চিকিৎসক, তাহাদের . আত্মীয় ও নিকটে 
বাষ -করেন। মুরারীকে ভাকাইলেন 'একথ। কেন বলি, মুরারী সেখানে 
না আইলে তিনি গুপারি ভক্ষণের কথা বলিতেন না। আর একথাও লিখি-. 
তেন না যে ্রীতগবান শচীকে বলিলেন, “আমি গমন: করিলে তোমার 
পুত্রের দেহ অচেতন হইবে । অতএব তুমি তাহাতে তয় গাই না, তাহাকে 
ুশ্রধা করিও, করিলেই অচেভন ভাষ ছাড়িয়া যাইবে” রা 


মুরারী আসিবার অষ্টোই শচী কে স্থান করান, মুখে জলের ছা মারা, 
নাম ধরিয়া ডাকা, প্রস্ৃতি চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন সানী 
আসিয়া সমুঘায় কথা মিম! করিলেন।” বাত টং 


আন জামা করিতেছেন । তো, পুর ক দন গর 
ছি বা 
শী বর বির এট কারি 
: স্রারী।. এ কিরপে, হইল বল দেখি. 















রঙ 


৯৮৪5 উ ঘটনা কথিত হইতে গারে মা। 


ছাই শটী যেয়গ শযারুপু্দক উহাকে বলিয়াছিলেন, সীরীও তাহাই 
দামোদরকে বলিলেন। দামোদরও মংক্ষেণে ভাহা দুরে, বন্ধু করিলেন। 
তাহার পরে অনাথ সি সহ ছিলেন, তিনি যম্যান খনিয বলিলেব, 
“এ দেবতাঙ্থদের কাণ, জআাষি "বুঝিতে প/রিলায না" লিম|ই তাঁহার 
ভগবান-াক তাহার গিতাকে কখন দেখিতে দেন নাই। 
তাহার পরে আবার বিচার এ ঘটনা কল্পসা হইলে কি মুরারীর 
মনে কিছু মাত্র কল্পনার স্দেহ খাকিলে, তিনি উহ! উক্ত করিতেন না । যে- 
হেতু এ ঘটনাতে প্রকারাস্তরে শ্রীগরাঙ্গের ভগবত্বায় দোষ পড়িতেছে। 
যদি কেহ শ্রীগোরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানিতেন, তাহার মধ্যে অর্ধপ্রধান 
গন্ধ জন মূয়ারী। তিথি থে কাহিনী বণিলেন তাহাতে ভিন্ন লোকে, এমন 
কি নিজ জনেও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, যে শ্রীগৌরাঙ্গ এক জন সামান্য 
অন্য, তবে ্রাভগবান ভীহার,শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে । এইরূপ 
দিদ্ধাস্ত যে অতি দ্বাতাবিক তাহা মুরারি গ্রন্থের পরের শ্লোকেই প্রকাশ । মুবাবী 
মনেয়ণ শ্ৌরাঙ্ভক্ত, গৌরাক ব্যতীত অন্য দেবদেবী মানিতেন না, দাযোদরও 
তাহাই। মুরারী*উপরি-উক্ত কাহিনী বলিলে দামোদর চমকিয়৷ গেলেন, 
একটু কষ্টও পাইলেন। উপরে ৭ প্রন্রুমের ২৬ শ্লোক পর্যত্ত উদ্ধৃত ক|ছেঃ 
এখন ২৭ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন ₹_ 
4 ইতি ক্রত্ব। কথাং দিব্যাৎ প্রাহ দাষোগীরদিজঃ 
কিমিদৎ কথিতৎ ভদ্র স্বয়ং উষ জগছগরুঃ॥ ২৭ ॥ 
জাতঃ কখত ব্রজামীতি পালয় স্বত্ুতৎ শ্তুতে 
ইতি মাতৃকথাৎ প্রাহহ্যেতন্মে সংশম্থা! যহান্‌ ॥২৮। 
কিৎ মায়া জখদীশস্য তম তৃমিহাহ্সি 
হুরেশ্চরিত্রমেকএছিতায় জগ্ঘতাং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ 
এই দিব্য কথ! শনির সন্দিহান হইয়া শ্রাদামোদর দ্বিজ ভ্রীযুরারী ওগতকে 
কথিলেন, “হে ভন্ত। ভুমি একি কহিলে? ইহাতে আযার মহা সন্বেহ 
ছইল। অথৎ পিতা শ্রীকৃষ্ণ প্রীরথৌরাদরূপে ্য়ং জন গ্রহণ করিস্বাছেন। 
তিনি কিন্নপে মাতাকে কছিলেন, “হে পুতে! আমি চলিলান, ভুমি তোমার 
পুত্রের বে পালন কর, হে ভজ মুরারী খণ্ড! ইহা কি জগনীশযের মায়া 


শ্রীগৌবাঙগ দেহে শরীফের পকাশ। সক ও 


হাহা হউক হরি চরিত্র জশ্থতের হিতের জন্যই প্রকট হন, ভু তাহা 
বলিতে যোগ্য। ্ মম মর্থ সয়া । 


বি 
অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, “মুরারি ! ভুমি বল কি, শ্রীগৌবাছ 
্বযংই শ্রীভগবান, ভবে তিনি ক্ষিরূপে বলিলেন তোমার পুত্রের দেহ মন্তর্গন 
কর, আমি চলিলাম ?” 


ইতি শ্রতা বচস্তস্য চিন্তাধিত্বা বিচার্ঘযা। 
নত্বা হবিং পুনঃ প্রাহ শুধুষ হুষমাহিতঃ ॥ ১1 


শীমুবাবী গুপ্ত শ্রীদামোদব পণ্ডিতের এই বচন শ্রবণ কিয়! চিন্তা কবিষ। 
গবিচাব কবিষা শ্রীহবিকে প্রণতি কবিয়া পুনর্ববার কহিতে লাগিলেন, “হে 
ধামোদর প্র্ডিত, সাবধান হইষা! শ্রবণ কর।” 


জনম্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্তনাং শ্রবণীদপি। 
হরে প্রবেশে হদযষে জাঘতে জুমহাত্মনঃ ॥ ২1 


শ্ীতগবন্ধ্যান ও কীর্তন ও শ্রবণ হেহু হু মহাত্বা জনেব জদষে শ্রীহবির 
প্রবেশ হইযা থাকে ॥ 


তস্যানুকার% তত্র তত্তেজ স্তৎ পবাক্রমং 
দধাতি পুকযোনিত্য আন্মদেহাদি বিস্মৃতিং 1 ৩1 


শীভগবান হৃদষে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অনুকরপ করে এবং 
ভগবন্তে্গ ভগবত পরাক্রম ধারণ কবে এবং আত্ম দেহি বিস্মৃত হয়। 


ভাবদেবং ততঃকালে পুনব্হ্যো তবেত্ততঃ। 
করে,তি সহজং বন্ধ প্রহ্দিস্য বথা পুরা ॥ ৪4 
তদাত্ব্যোছুতোর নিধো পুনথেহ স্মৃতি স্বটে! 


পা 


ভাহার পরে সময়ে পুনরায় ৰাহ্য হইয়া থার্কে ও বাছ্য হইলে সহঙ্ বধ 
করিয়া ধাকে। যেমন পূর্রকার গ্রহণাদের সমুদ্র মধ্যে তদত্্য ও তটে বাহ্য 


৯৮৬ ্দীরা দেহে রে ও প্রকাশ। : 


'হইয়াছিল। অর্থাৎ সমু মধ্যে প্রহলাদ যখন নিক্ষিপ্ত হন, তখন তিনি 
পাম হইয়াছিলেন, আর জট আপনার সহজ অবস্থা পাইয়াছিলেন। 


বন নিক বর ৭ 
লোকদ্য কফতকতদ্য ভবেদেতৎ স্বকপতা ॥ ৬॥ 
0... থা এনাধ মৃহ্যস্তি জনা ইত্যপি শিক্ষা়ন,।.: 

খর প্রনৌরাঈ লে ইহ! শিখাইবার জন্য আপনি ভি 
. এবং শীষ ভক্ত জনের শ্রীকৃষ্ণের ্বরূপতা হয় ইহাতে লোক সকল যাহাতে 
াস্ত না হয়, তাহাও শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন 

_. ভক্তদেহ ভগবত আত্মা চৈবন মংশয়েঃ ॥ ৭॥ 
ভক্তদেহ ভগ্গবানের আত্মা ইহাতে মংশয় নাই। 





. কক্চ কেশী বধং কতা নারদায়াত্মনো যশঃ। 
তেজশ্য দর্শয়ামাস ততো মুনিবরো ডুবি ॥ ৮॥ 

.. গপাত দগডবত্াস্মিন স্থানে শতাগুপাধিকং। 
ফলমাপ্রোতি গত্তাতু বৈষণবো মথুরাং পুরীং ॥ ৯॥ 


্ জ্ীৃষ্ণ কেশী বধ করিয়া শ্রীনারদকে আগনার যশ ও তেজ দর্শন করাই" 
ছিলেন, তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভূমিতে দ্বৎ পতিত হইয়াছিলেন। 
মহুষ্য মধুতপূরী গমন করিয়া মৈইস্ছানে ( কেশী তীর্ঘে) শতগুণ ফল প্রাপ্ত 
হর ২, ৃ 

(এবং রামো জগদ যোনি বিশ্বরপমদর্পরৎ। ৃ 
শিবায় গুণরেবাৌ মানুষীস মরো২ য়া ॥ ১০ 


ন্‌ রর প্রকার তগবান রাম শীিষকে বিণ পাল, ধন 
রায়, মাহুষী ক্রিয়া করিগ্রাছিলেন টি 


নি কারী গুপ্ত উপয়ে কি বলিলেন, সি তিনি 
বলিপেন যে, তভজজনে কীর্ভ নাদির দ্বারা হনব এন্প নির্ল করিতে পারেন, 


তীয় ভজ নাজগবান? 1 ৯ রঃ 

বত ভগবান উহাতে কখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি ভক্ত-হুদয়ে 

কিরখকালের নিমিত্ত বস্থিতি করেন। তখন সেই ভক্ত জাত্ব বিস্বৃত 
হন, হইয়া ভগবানের ন্যায় কথা বলেন। এমন কি, ক্ষমতা পর্যযস্ত প্রাপ্ত 
হন। তাহার পরে শ্রীতগ্রবান তাহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, সেই ভক্ত 
আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন। . এই মুরারীর কথা । ক 

তাহার পরে মুক্ারী বলিতেছেন, * শ্রাভগ্বান জীব. শিক্ষার নিহিত 
শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাই তিনি কখন ভক্তভাব, .কখন ভগবান 
তাৰ অবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়া ভক্তি কি.বন্ তাহা জীবগণকে শিখা". 
ইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই লীলা দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীতগবান মনুষ্য 
জুদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাহার হুদয়ে বেশ করেন সে তগবান ' 
ভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাই দেখিয়া যেন কেহ তাহাকে ভগবান বিয়া পুজা, 
না করে” র 

মুরারীর উপরি উক্ত ঘটনার এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কোন সন্দিগ্ক চিত্ত 
পাঠক হাস্য করিয়া বলিতে পারেন।“বৈদ্যরাজ! তাই ষর্দি হইল, তবে তোমার 
শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন ভক্ত বলনা? তিনি ভ শিরোমণি ছিলেন, তাই 
শরীভগবান তাহার হদরে প্রবেশ করিয়া! তাহাকে ক্ষণিক মাত্র ভগবন্ধ অর্পগ 
করিতেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদের ন্যায় এক জন মনুষ্য বই লয়” রঃ 

যদি ইহা! স্বীকার করা যায় ষে প্রীভগবান, শ্রীগোতাঙ্গের দেহে প্রবেশ 
করিয়া ভক্তি-ধন্ম শিক্ষা দিয়াছিপেন, ভাহাতে প্রভুর তগবন্য় দোষ 
গড়িল বটে, কিন্ত তিনি যে ধর্ঘম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা! 'গ্রমানিত 
হইল, অর্থাৎ শ্রীতগবান মন্গলময়, ভাহার ্ীত্রীচরণ সেবনই জীবের 
সর্ব প্রধান কর্্ব। | 

কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, মুরারী ঘে ধস কিনেন উহ : 
ত্তগণেয নিমিত্ত, বহিরন্ব লোকের জন্য নয়।: বহির্ন লোকে উপরের & 
প্রশ্ন করিলে মুরারী এই উত্তর দিবেন যে, শ্রীগৌরাক্ যে শ্রজাবান, তিনি 
তাহার অন্য খত সহস্ প্রমাণ পাইক্সাছেন। তিনি তাহার বাহ প্রস্ততি রূপ 
দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাহার মহাপ্রকাশ, দর্শন ॥করিয়াছেন। তিনি 
 স্ঠাহার শত শত বার অন্যান্য প্রকাশ দর্শন করিয়াছেন। তিনিশত খত 









5৮৮ শ্রীগৌরাঙগ শ্রীতগবান। 


বার তাহার নিজ মুখে শুনিযাছেন যে তিনিই সেই পূর্ণ, তিনি 
আদি। তিনি কখন শচীনদান হইতে পৃথক বন্ত তাহা বলেন নাট 
উদরে তাহার যে দেহ উৎপত্তি সেই তাহার নিজ দেহ তাহা বার 
ছেন। শ্রীদ্বৈত যখ ন শ্যামনুন্দর রূপ দর্শন করিতে চাহেন তখ 
বলেন, “এই গৌর রূপই আমার রূপ, আর অদ্ধৈতের প্রিয় 
জগদানন্বকে নিজ হস্তে আপনার গৌর-গোবিন বিগ্রহ পূজা করি 
ছিলেন। শ্রীমতী বিছুপরিয়া তাহার আজ্ঞ। ক্রমে গোর ঘুরতি স্থাপন ):+। 
ইত্যাদি ইত্যাদি। টং ১ 
মূরারী, কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিতেছেন বলিয়া উহার « 
ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্খল হইলে রি 
বং প্রবেশ করিয়া প্রকাশ হয়েন, হইয়া ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়ে 
এ কথা মুরারী বলিতে পারেন না। একপ যে কোথা হয়েছে তাহার প্রন: 
নাই। প্রহ্মাদের ক্ষণিক অধিরূঢ় অর্থাৎ তিনিই ভগবান এ ভাব, ছ 
শ্রীগৌরাঙ্ধের বিষ্ু ঘটায় বসিয়া! শ্রীপদ বাড়াইয়া গঙ্গাজল, চন্দন) ও ছু 
বারা শরীতগবানের পৃজ! লওয়া, এই ছুই ভাব বহু পৃথক। অবশ্য ভগ. 
প্রেমে উন্মাদ হইলে ভক্তগণ শ্রীতগ্রবানের লীলার অনুকরণ করিয়া খা্ে। ] 
কেহ গোপাল আবেশে ত্রিতঙ্গ হইয়া ধড়াইয়! ষেন মুরলী বাদন করিতেছেন, 
_ কেহ বা বাল গোগাল আবেশে জানু গতিতে চলিতেছেন। গ্রেমে তক্তগণ 
এপ করিয়া থাকেন শ্রীগৌরাঙ্র-দাসের ন্যায় ভক্ত ত্রিভুবনে আর হয় নাই। 
ভীহারা ছনেকে প্রহ্থাদ অপেক্ষা বড়। কই তাহারা. কবে শ্রীভঙ্গবান 
কর্তৃক, আবেশিত হইয়া শ্রীতগবানের ন্যায় কথা কহিয়াছিলেন, কি পথ্য 
দেখাইযাছিলেন ?. ক্ষি গা বাড়াইয়া দিয়া শ্রীতগবানের পুজা লইয়াছিলেন ? 
কিন্তু শ্রগোরাঙ্ছের লীলার আমূল তাই । শ্রীভ্গবানের সিংহাসনে 
বমি শ্রীনিমাই প্রবল বদনে তক্তগণ সঙ্গে বিহার, করিতেছেন। অঙ্গের 
' অ'লোতে গৃহ বৈচ্যুতিক আলো অপেক্ষা কোটা গু আলোকিত হইয়াছে, 
বন গন্ধে দিগ, আমোদিত হইন্াছে। কথা কহিতেছেন, আর বেন ধা 
উদ্গরাইতেছেন, আর বলিতেছেন কি না, শি ছি, লামিই+ অন 
্যাযিই তোমাদের, তোমরা আমার» 


শ্রীগৌরাজ ভগবান। ১৮৯ 


আর কি বলিতেছেন, না “আহি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তজগণের 

আকর্ষণে জীবকে আশ্ব।'স দিতেও ভক্তি ধর্্ব শিখীইতে আসিয়াছি।* কই কবে 
এরূপ কে বলিয়াছেন কি করিয়াছেন? কোন শাস্ত্েঃ কোন দেশে এরপ 
নাই। 

বুদ্ধ, বীত্ত, মহাম্মদ, নানক, তি বহতর অবতার জগতে প্রকাশ 
হইয়াছেন, কিন্ত কবে কোন্‌ অবতার শ্রীতগবানের সিংহাসনে বসিয়া, শ্রী 
ভগবানের তেজ প্রকাশ করিয়া শ্রীতগবান বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া, 
“বর মাগো" ধলিয়া জীবগণকে আশ্বামিত করিরাছেন? শরস ঘটনা কেহ রি 
কখন গুনেন নাই, অনুতবও করেন নাই। 


শ্রীজ্গঝনের বিগ্রহ চিন্ময়, জড় পদার্থ বার] ছষ্ট নয়! | সজানিকে 
চর চক্ষে দর্শন করা যায় না, দর্শন করিতে হইলে তীহাকে চন্ম-চক্ষু-গোচর 
দেহ ধারণ করিতে হয় | মন্থষ্যের ধ্যান ক্কুর্তির নিমিত্ত এরপ দেহ প্রয়ো- 
জন, তাই শ্রীভগবান চর্ম-চক্ষু-গোচর রূগ ধরিয়। থাকেন। আকাশ ধ্যান 
যে তক্তের নিকট নিক্ষল তাহা ভক্ত মাত্রে জানেন, আর যিনি ইহা 
বিশ্বাস না করেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা! করিয়া দেখিতে পারেন যে তের 
ধ্যান জীবন্ত মামগ্রী। 


ভাহার গর শ্রাগরাঙ্গ স্ব বলিযান্ছিপেন, যে তাহার দেহ শনির 
দেহ, শুধ আধার নয়। মুরারীকে শ্রীগৌরাঙগ আলিঙ্গন করিলে তিনি ৯ম 
্ন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ গ্লেঃক পাড়া শ্রীতগবানকে স্কতি করিলেন। সে 
প্লোকের অর্থ শ্রই থে কোথা আমি দীন আর কোথা তুমি ভ্রীতগবান। 
তুমি আমাকে: হুদযে ধরিয়া অআশিঙ্গন করিলে? ুঝারীর এই বাক্য শুনিয়া 
শীগোরচ্ কি বলিলেন শ্রবণ করুন। যথা, চৈতন্য চরিতে ণ্ম র্,. ২ 


*. শ্রত স ইখমুদিতৎ ভগবাহন্কদৈব 
... সৈশব্ধামুত্মমূপেত্য ররাজ নাখঃ। 
. রম্যাসনোপরি পরিষ্টিত উদ্ভটেন 
.. জেনজশ্চয়েন দিননাথমহত্র হুলাঃ ॥ ১০৯ ॥. 


শত এ৬এপি এটি আশ? নিসা রও লাজিন আম উিশররর লাসন্র সাজে 





১৯০ হ্রগৌরাম্গ ভগবান। 


অতান্ঘট তেভের দ্বারা সহ্র হুর্ধযের ন্যায় প্রকাশমান হয় শোন 
পরি অধিষ্ঠানান্তর পরম শোভা 1 পাইতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥ 


ইদৎ শরীরং পরমৎ মনোজ্ঞ 
সচ্চিদ্যনান্দময়ং মমৈব । 
 জানীত যয নহি কিঞিদন্য- 7.3 
্বিনাস্তি মী স ইতীদমুচে ॥১*২ ॥. 
| এবং কহিলেন আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিতা, িন ও আনন্দ 
ময়, তোমর! নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে বা ভূমগ্ডলে আর 
কিছুই নাই॥ ১০২৪ 
তাহার পরে যদি শচীননবন শ্রীভগবান হইতে থক ব বসত হইতেন, আর 
তাহার দেহটা শ্রীতগবানের নয় এক জন অনুয্যের হইত, তৃবে প্রীভগবান 
সেই দেহে প্রকাশ হইয়া, কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেন না 
"ষে« তোষাদের চিন্ত আমাতে হউক,” অর্থাৎ "আমাকে তোমরা দ্বামী বলিয়া 
গ্রহণ কর!" আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান সেই দেহে প্রকাশ হইয়া সেই 
দেহের পদ, তাহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর মন্তকে দিতেন মা। শ্রীভগবান 
কর্তৃক এপ মুর কাধ্য সন্তব হয় না। শ্রীনট্ত দত্ত করিয়া! বলিয়া- 
. ছিলেন, জগগ্নাথ-সুত যদি “তিনি” হয়েন, তবেই কেবল তাহার .মস্তকে চরণ 
দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্থ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রী দ্বৈত 
শ্বীকার করিলেন যে প্রভু স্বয়ং আসির়াছেন। আবার ্রীশচীর মন্তকে গা 
(দিয় ভগবান ইহাই প্রমাণ করিলেন যে তিনি আর শচীনন্বন পৃথক বন্ত নন, 
আর শচীনন্দনের যে দেহ উহা তাহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য 
সম্পর্কে শচী তাহার জননী কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তিনি শবচীর পিতা। আরো 
 বেখাইলেন যে যদিও শচী অতি বধ, কিন্ত ভিসি তাহা অপেক্ষা অনেক 
প্রাচীন।' 


পঞ্চম অধার। 


গৌরাঙ্গ কতক, অনৈতাদি শাখা চা, 
কাল কৃহ্ম পগরকাশ। 
তকভ ভমরগণ,.. মধৃ লোড অনুক্ষণ। 
55. আননেছে ফিরে চাক পাশ॥ 
: হরি নাম পন্ধ শোতে, ্রিগ্ধ নুমধুর ভ'বে 
5. কিবা নুশীল তার ছায় | ৃ 
কমি দগ্‌ধ জীব যত, পাপ ভাগে ছুনতাপিত। 
0. ভার তলে আলিয়া জড়ায় ডে 
অকৈতব শরম ফল, রলভরে টলমল, .. 
খাইছে বড়ই মিঠে লাগে) টি, 
ধর কৃত বান, ছইয়ে উদ দা, ৫ বা 
. . কাতরেছে দেই ফল মাগে ॥ . রর 
শ্রীবিশ্বরপ শ্রনিত্যানন্দের দেহে জর্ব্দদা বিরাজ বান এমন, ক ৃ 
শহীর কখন ভ্রম হইত যেন নিত্যানন্ তাহার সেই হারাণ, ত্র বিশবরগ / 
দেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগোরাঙ্গ বলিতেছেন যে “তিনি মতি গাইলে 
তাহা? দাদা বিশ্বক্ূপের অনুসন্ধানে যাইবেন !". 
এখন বিশবর়প যে এ জগতে নাই তাহা লী আানিজে না? ৃ 
তাহাকে ষাই ভাবো, এ বথা তাহার ন জানিবার কোন কারণ ছিল না, 
কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী মমেত এ কথা জানিতেন যে বিশ্বরূপ অষ্টাদশ 
বধ বয়সে পাও পুরে দেহ ত্যাগ গ করিয়াছেন। অতএব ্রহৃও জানিতেন, তবে 
ভিনিকিরুণে বলিলেন ঘেবিশ্বপের অহদ্ধানে গমন করিবেন? শীত 
মৃত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা 


হণ আদর্শন জানেন সকল! 
াক্গিপত্যউদ্ধারিতে পাতেন এই ছল ॥ 









১৯২ প্রস্থর ভন্তগণের দোষ বীর্তন। 

অর্থাৎ জীন উদ্ধার, ভক্তি ধশ্ব প্রচার, প্রন্থুর একটা প্রধান ক! 
ভাহা তিনি মহদ অবস্থায় মুখে বলিতেন না, এমন কি, বু রি 
হইতেন, কারণ জে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। মলিন দেশে ভজ্তি 
ধর্্ প্রচার কনা তাহার কর্তব্য ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। হৃতরাং দক্ষিণ 
দেশে গমন করিবেন ইহা তাহার স্থির মংকল্প। তাই অনুমতি চাহিতে- 





. ছেন। এ কথা বলিতে ারিতেন যে, শ্রীপ।দ আমাকে অনুমতি কর আমি. 





দক্ষিণ দেশে ধর্ম প্র 
সহজ অবস্থায় তির্সি 


যাইব । কিন্ত প্রভু দৈন্ততার অবতার। 
ঝাঁণের জনা জনার হত ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া দির! 


-.. নিশি বলিতেছেন, “তোরা ভ, আমাকে কৃপা করিয়া বল আমার কিরূগে 
 শীকুফে যতি হয়।” তিনি কি মুখাগ্রে এই দত্তের কথা আনিতে গারেন যে, 


আঘি ফেশ উদ্ধার করিতে যাইব? অথচ দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে যাইতে 


_ হুইবে। কিছু কি বলিয়া ঘাইবেন, হাই বিশ্বের অনুমন্ধামে গমন 


রা. 


করিবেন এই” পাতিলে ছল 


প্রকৃত পক্ষে তাহার দক্ষিণ ভ্রমণের মধ্যে বিশ্বক্ধপের অস্গুসন্ধান বড় একটা 


দখা যায় না, কেবল ভক্তি ধর্থপ্রচার তাহাই দেখা যায়। 
 শ্রীনিত্যানন্ন বলিলেন যে, উত্তম কথা আমরাও যাইব। কিন্ত প্রভু 


টি ব্গিলেন, “তাহা হবে না, জামি একাকী যাইব” 


আন শরীনিত্যান্ব বলিলেন, “কেন, আমাদের অপরাধ % প্রভু বলি- 


লন, “তোমাদের গাড় অথরাগ আমার প্রধান কক, আমি ইচ্ছামত কার্ধ 
_ক্করিতে পারি না। আমার মনোমত কার্য করিলে তোমাদের মনে দুঃখ 
দিত হয়, তাহা আমি পারি না।” ইহা বলিয়া শরীনিত্যানন্দের মুখ গানে 


চাহিন্বা ঈষৎ হাজিয়া বলিলেন, “আমি মনধ্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাইব সংকল্প 


করিলাম, তুমি তুলাইয়া আমাকে শাস্তিপুরে আনিলে। দেখ, তুমি মধয- 
বন্তী না হইলে, আমি আইজ কোথা থাকিতাম, আর এখন কোথা আছি? 


তাহার পরে সনন্াসীর প্রধান সহায় দণ্ড, ইচ্ছা করিলে আর আমার দণ্খধানি 
ভাঙ্িয়া ফেলিয়া দিলে। এখন আমি অন্তহীন জন্্যাসী হইলাম, ভোমরা 


যাকে তাল বাসিয়া সব কর, কিন্ত আমার কার্য নষ্ট।* 


 ক্তগণের দোষ না ওঃ রে 7৯৯৩ 

ভাল মানুষ, ছোট ভাইর ঘাস, শরীনিত্যানা উত্তর করিতে না পারিরা 
ছাড় হেট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "আমার অপরাধ কি 
প্রভু বলিপেন, . তুমি ব্রক্ষচারি, আমি অক্ন্যামী । পদে আমি তোমা 
অপেক্ষা বর়্, কিন্ত আমি সন্্যাসের কি কি দিয়ষ তাহা সকল জানিও 
না, ম্মবথ রাখিতেও পারি মা, অনেক সষয় শ্রীকৃষেকর বিরহে, সে সমূত : 
দায় শিয়য গালন করিতেও পারি.না। কিন্ত ভূমি সমুদ্ধায় বিধি অবর্গভ আছে 
ও পালন করিয়া! 'খাক,.ও দর্ববদা আমাকে সাবধান ও রক্ষখাবেক্ষণ করি- 
তেছ। এই বিবি সহ লন করিতে দিয়, আমি ককের নিমিক ৃ 
যে একটু রোদন, তাহাও করিতে পারি না" বত ৯ ক 

জগমাননা বলিতেছেন, প্রন বলের যা কন সে 
আমাকে ভুলিবেন নাফ আমার কি অপরাধ শুনিয়া রাখি ।*. 

প্রস্থ বলিলেন, “তুমি ত নাটের গরু। আমি লাল বর আশ করি- 
স্বাছি, তাহা ভুমি ছুলিয়া গিয়ার তোমার দিবা নিশি এক মাত্র চেষ্টা থে 
আমার ধর্ম নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছা আমি উদর পূর্তি করিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে 
ভোজন করি, অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করি, উত্তম তৈনন মর্দন করি, 
ভাঙ্কুল ভক্ষণ করি, বং এইরূপ বিষয় ছুখ সমূদায় ভোগ করি।. কিন্তু. 
এসমুদায় আমি করিতে পারি না। আমি সঙ্্যাসী হইয়াছি, এ সমূদায় 
বিষয়ে সুখ তোগ করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হইবে। কিন্ধ তুমি তাহা বুৰিবে . 
না। আমার সম্মুখে বিষয় সুখ রাখিয়া উহা আমি ভোগ করি, তাহার 
নিমিত্ত অডিশয ব্যগ্রতা দেখাইবা। আহি অম্রোধ রাখিতে পারি না, আর 
তুমি রাগ করিয়া আমার যহিত কথা বন্দ কর। আবার যথা কাবার 7 
সিমি তোমাকে আমার বহ সাধ্য সাধন করিতে হয়... 

প্রভু তাহার পরে জবার বলিতেছেন, “ঘকলের কথা যখন, বলিলাম 
তখন মুকুদ্বের কথাও বলি। মুকুন্দ এই প্রথম সংসারের বাহির হইয়াছেন, 
তাই তাহার হুদ অন্যাপি নিতাত্ত কোমল রহিয়াছে । পরের ছুঃখ একে 
বারে সহিতে পারেন না, আমার ছু কিরূপে মহিবেন1 শীতে তিনবার 
আন করিতাস, সুকুন্দ ইহা দেখিয়া বড় কট পাইতেন। আহি সৃত্তিকায় 
শন করি, মুক্ূপ ইহা মহিতে পারেন না। আমার অন্যাস আশ্রম পালন 


৯৯৪ 507 রত সান্বনা বাক্য। 


জন্য অন্যান্য দুঃখে মুহুনের হাখয় বিীরঘ হইয়া যায়। এ সমুদায় কথা 
সাহস করিয়া মুুদ্দ আমাকে রলেন না; কিন্ত আমি মুখ দেখিয়া বুঝিতে 
গারি। আমি যে নিয়ম পালন করি উহাতে আমার কিছু ছুঃখ হয় না, 
কিন্ত আমি ছুঃখ পাইতেছি ইহা অনুমান বরিয়। মুকুন্ধের যে ছুঃখ তাই 
দেখিয়া! আমার ছদয় বিদীর্ণ হইব! যায়। আমি মুকুন্দের মুধপানে চাহিতে 
পারি না।” 

এই বলিয়া প্রভুর যাহার যে গুণ তাহা সমবায় দোষ বলিয়া কীর্তন করি- 
লেন। জি প্রভুর সন্ন্যাসাদি কার্ধ্ে, কিছু মাত্র আস্থা মাই। 
তাই দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন, আর প্রদুকে শাস্তিপুরে লইয়া ফাঁন। 
তাহার মতে প্রভুর এ সমুদায় কাচ ফেলিয়! দিয়া নদিয়ায় জননীর নিকট 
যাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দামোদরের “ঠিক বিপরীত ভাব। 
দামোদরের সর্বদ| ভয় পাছে প্রভুর ধর্ম গলন ঠিক নিয়ম মত না হয়। 
জগদানন্দের ভয় পাছে প্রতুর পেট না তরে, কি তাল নিদ্রা না হয়। মূকু- 
" নোর ভজন সাধন প্রভুকে কীর্তন শ্রবণ করান, প্রভুর রূপ দর্শন, ও প্রভুর 
চরণ সেবন্‌। তির্নি প্রভুর সোণার অন্ে কৌপীন, কি মৃত্তিকায় শয়ন কি 
রূপে দেখিরেন? 
.. শ্রানিত্যানন্ প্রভৃতি ভ্ন্তগণ মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেব 
লাগিলেন। যত দিব্ষ ঠাহারা প্রভূকে ঘিরিয়াছিলেন, তত দিবস, তাহারা 
ও নদেবামীগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন।  নঢদবাসীগণ, নদের মুখা র্যা, ত্াহা- 
. ঘের হস্তে ন্যান্ত করিষকা নিশ্চিত আছেন। তাছারা নিজেও, তাহাদের প্র:ণ 
যন বুদ্ধি, ষমুদায় শ্রাগোরাঙ্গকে দিয়া, বমিয়া আছেন। শ্রীগৌরাক্গ এখন 
বলিভেছেন যে তিনি দক্ষিণ দেশে যাইবেন, এক! যাইবেন, কাহাকেও 
সন্ধে লইবেন না! ঘিনি বলিতেছেন, ভিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন পরে 
প্রস্তাব করেন, আর যে প্রস্তাব করেন তাহা ত্রিভুত্বন যদি তীহার বিরোধী 
হয় ভাহাও শুনেন না। ভত্তগণ বিষাদ সাগরে হইয়া বন কার 
দেখিতে লাগিলেন । ৃ 

তধন ঈিগৌরা ভতগণকে মাস্ৃনা ব্য বলিতে শামি; বলিতে- 
রি ছে "শতবার দেহ ত্যাগ করা যা, তবু তোমাদের বন ত্যাগ করা ধীয়না। 


সার্কভৌয় ও প্রতু। ১৯৫ 
তোমর! আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচল চত্ত দর্শন করাইলে। এ দেহ 
মম্পূর্ষপে তোমাদের, আমাকে যেখানে সেখানে বিভ্রন্ন করিতে পার। 
আমি একবার দক্ষিণ দেশে যাব, একাকী যাব । যাইয়া সেতুবণ পর্য্যন্ত 
দ্রত গতিতে গমন করিয়া! ফিরিয়া আসিব । তোমর! এখানেই থাক, আমি 
যেধাব মেই আসিব 

শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, প্রভু নিতান্তই যাইবেন তবে আর আমরা 
কি বলিব? তবে একাকী যাইবেন ইহা আমর! সহিতে পারিব না। প্রথ- 
মতঃ নাষ জপ করিতে তোমার হস্ত আবদ্ধ। সঙ্গে তোমার কৌপীন বহি- 
ক্যাম ও জল পাত্র ষাইবে। কিন্তু উহাকে বহন করিবে? যদি তুমি সয় 
বহন কর, তবে নাম জপিবে কিরূপে তাহার পরে তুমি পথে মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িয়। থাকিবে, কে তোমাকে অন্তর্পণ করিবে? কে তোমার জন্যে 
তিক্ষা করিবে, করিয়া তোমাকে প্রসাদ ভু্াইয়৷ তোমার আাণ রক্ষা করিবে ? 
তুমি স্বেচ্ছাময়, তুমি আমাদের যাহা আজ্ঞা করিবে; তাহ! আমাদের করিতে 
হইবৈ। কিন্ত তোমাকে এরূপে বিদায় দ্বিতে আমরা প্রাথ থাকিতে কি- 
রূপে পারি 
প্রভুর মন একটু শিথিল হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন। তাহার পরে 
এ্নিত্যানদ্দ বলিতেছেন, “তাহার পরে সার্বভৌম ও গেপীনাথের নিকটে 
বলুন, এ কথা শুনিয়া তাহারা কি বলেন শ্রবণ করুন ।” প্রীনিত্যানন্দ ভাবিলেন 
ঘে প্রত সার্ধভৌমকে গরুর ভায় শ্রদ্ধা করেন। যদি প্রতুর কিছুমন 
ফিরাইতে হয়, তবে উহা সার্বভৌম দ্বার করাইতে হইবে। ৃ 
প্রন্থ বলিলেন, “ভাল, তবে চল দার্বভৌমের মিকট যাই,” আর ইহা 
বলিয়া তাহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্ববতৌম- সর্ব নুমঙ্গল উপ- 
স্থিত দেখিয়া, মহা! হর্ষে উঠিয়া! পাদ্য অর্ধ্য দিয়া প্রভুকে ও শ্রীনিতাইকে 
পুজা করিলেন। সার্বতৌম জানেন না যে প্র তাঁহার গলা ছুরি দিতে 
 খসিয়াছেন। ছুই এক কষ কথার পরে প্রভু তাহার দক্ষিণ ভ্রমণ ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন 1. রর 
ৃ ার্তৌম নর্াহত হইলেন । ইন বধ মনুষ্য হাদয়ের যে ্ি 
তাৰ গুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছা করিয়া উৎ্কর্ধ করেন নাই। বরং চেষ্ট! 


১৯৬, রী ার্জভৌম হত) : 


 করিয়। দন কেন: এইব্ূপে তাহার হাবৃ্ান পোল়্াইয়া হহ 
করিয়া নিশি হইয়া বসিযাছিলেন। সেই ভল্মারৃত স্থান প্রধমত ছা 
করিয়া, পরে কর্ষণ করিয়া, রগ যন্ধ করিয়া প্রেমের বীজ রোগণ সুঃলেন। 
এই বীজ এখন অস্থুরিত হইয়াছে। প্রন এখন তাই ভা্জিতে চ্যহিলেন, 
তিনি তাহা। সহিবেন কিরূপে 1 77817 তিনি সিরিয়া 
উঠিলেন। 

একট চুগ করিয়া থাকিয়া সার্বভৌম বলিতেছেন, শা তোমার বির 
তা সহ্য করিতে হইবে. জানিতাম .না। তুমি স্বেচ্ছামত, যখন ইচ্ছা 
করিয়া, কাহার সাধ্য উহা! হইতে তোমাকে বিরত করে।. ভবে তুমি গমন, 
করিলে তোমার বিরহে আমর সী বিন ভা কেহ 
রি খা চৈতন্য চরিতে ৮ 


চির মিটি: ১ 
0 কখৎ মমাছ্ হি দেহগাতঃ ঠা 
লাচ্‌ং ম শভোহম্ি তবস্ধিয়ৌগং ॥ ৯৭৪ 
বত কেন গল্তাফি গথাঙ্ কেন 
কখং পথক্রেশসহোহ্থ ভাবী। 


জে! আমার পুক্রশোক কেন না হইল, আমার দেহ পাত কেনন) 

হইল, আপনার গাদগ্থ যুগল দন কযা আপনার বিয়োগ ১73 

করিব? .. ৃ 

প্রতো! আপনি কোন, শর নাল? পাই ৰ গথের 
টন ফান? হাকষ্ট! 

) 5 : 
বান তুল লক 
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর ॥ ' 
ও বহ মের পুণ্য ফলে পাই তোমার সঙ্গ 
. ছেন সহ্থ বিধি মোরে করিলেক ভন্গ ॥ 





ফন 





... শ্রীজশন্নাখের, নিকট বিদায়। ৯ 
. শিকে বন পড়ে ঘি খু মরি যায়... 
 ভাহা মই তোমার বিচ্ছেঘ সহনে নাক ॥. : 
এই প্রবল প্রতাপান্িত, শহস্পতি-অবতার, সার্বাভৌম ভট্টাচার্যের 
নিকট এখন শ্রীগৌরামষ,. তাহার এক মাত্র পুত্র চন্দনের অপেক্ষা, বহখণে 
প্রিয় হইয়াছেন। যখন কনের শরীফের আদিলীলা বর্ণনা. করিতে. 
করিতে বলিলেন যে, শ্রীনদনন্বন গোপগোপীগণের নিকট এত প্রিয় হই-, 
লেন, যে তাহার! তাহাকে আপন পুত্র হইতে অধিক প্রীতি করিতে লাগি-: 
লেন, তখন শ্রোতাবর্গ আশ্চ্যা্িত হইসবা জিজ্ঞাসা করিলেন ঘে, ইহা কি্াপে 
হইতে পারে, এ যে এক্কেবারে অস্বাভাবিক ? তাহাতে গুকদেব বলিলেন, 
এপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং ম্পূ্ব ্বভাখিক যেহেতু, ধিনি নিকট: 
সম্পকাঁর হউন, ভ্রীভগবানের য় নিকট অন্পকাঁয় কেহ নহেন। কারণ তিনি: : 
জীবের প্রাণের প্রাণ। সুতা সার্কাভৌম যে বলিবেন ঘে, পুত মরিয়া খবাক্ক 
ইহাও অওয়া যা, তবু প্রদ্ুর বিরহ মহ্য করা যায় না, তাহার বিচিত্র কি? 
শ্রণৌরাঙ্ন ষারধভৌমের ছুঃখ দেখিয়া কাতর হইলেন। বলিবেন, ভট্টাচার্য 
তুমি এত কাতর হইতেছে কেন? আমি সেতুবদ পর্ত্ত যাইব, হি 
সেই আমিব, আর শ্রীকুফের কৃপায় সতবর ফিরিয্া আসিব। ৃ 
এই হে শ্রীগ্রতু বলিলেন যে, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে : 
মকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন |. কারণ তাহারা জানেন প্রভুর বাক্য 
অব্যর্থ। _সার্ভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রকে তাঁহার ইচ্ছা হইতে 
নিবৃত্ত করিবার ঘতব করিলেন ন|। ভাবিলেন, উহা পরে সুবিধা মত 
করিবেন। তবে বলিলেন, প্রন্থু। তুমি, স্বেচ্ছাময়, তোমাকে আমরা রোধ 
করিতে পারিব না।. তথে যদি যাইবেন, আর কিছু দিন, থাকুন, প্রাণ 
ভরিয়া চরণ দর্শন করি। প্রত এ কথা শুনিয়া তখনি স্বীকার করিলেন। | 
সার্কাভৌম তখন প্রকে প্রত্যহ নিম করিয়া মনের সাথে ভিক্ষা দিতে 
বাষ্প তাহার শ্ত্রী-যাহাকে' যাঠির মাতা বলিতেন, যেহেতু 
তাহার কন্যার বাম বাঠি,রদ্ধন করেন, আর সার্বভৌম শ্বয্ং পরিবেশন: 
করেন, । দার্ববতৌম ও তক্তগণ গ্রদুকে নিবৃতি করিগত গারিলেন না। প্র 


১৯৮ আলালনাথের অ'গমন।, 


যাইবেন ইহা সাব্যস্ত হইল, তবে এক জন ভৃত্য সন্ধে লইবেন, সের 
অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন । | এ 
টি 


: প্রন সার্বভৌমের অনুরোধে পঞ্চ দিবদ রহিলেন। 
পণ দিবস গরে প্রন্াতে প্র বলিতেছেন, “তবে আমি চলিলাম।” 
এই কথায় সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোছুঃখে ও নীরবে দকলে 
প্রভুর সহিত শ্রীন্গন্নাথ মন্দিরে গমন করিলেন। খাভু করঘোড়ে, সর্ব 
সমক্ষে, শ্রীজগন্াথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা মাগিলেন। পুজারী তখন 
আজ্ঞা যাল! ও চন্দন আনিয়! “দিলেন, প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া! মালা 
গ্রহণ করিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন; করিয়া 
অমুদ্র পথ ধরিলেন। সঙ্গে সমুদায় ভক্তগণ চলিলেন, এবং গোপীনাথ 
রাবণ হথারাপ্রসাদান্ন আর প্রভুর ভৃত্য যা চারি কৌপীন ও বি্াস 
৯৮ 
১... একটু শ্রমন করিয়া প্রভু ধীড়াইলেন। দা সতী বা 
(ফিনিা যাইতে অন্থরোধ করিলেন। সার্বভৌম বলিলেন, "প্র আমার 
ণৃ একট নিবেদন আছে। ধোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরের অধিকারী শ্রীরামানদ 
কা আছেন। দে দেশ গজপতি প্রতাপকদ্রের অবিকার। সেই রামানন্দ 
. রায় জাতিতে কার়স্থ ও বিধরীর কারধ্য করেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা. যে, 
আপনি তাহাকে তাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না।. তাহাকে অবশ্য দর্শন 
দিবেন। তাঁহার স্যার ভক্ ও রসজ্ঞ পৃথিবীতে নাই। তাহার বথা 
(কিছু না বুঝিতে গারিয়্ বুথ! বিদ্যার মদে, আমি তীহাঁকে চির দিন উপ- 
হাস করিয়া আমিয়াছি। এখন আপনার কৃপ। বলে তাহার মাহাত্ম্য বুঝি- 
্লছি, অতএব তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না" প্রত বলিলেন, কাই 
হইবে... 
শর ার্বভৌমকে আর সঙ্গ বাইর দিবেন না।: বলিলেন, সু 

হে যাও, যাইয়া কষ তজন করিও, আহি তোমার আশীর্কাদে ফিরিয়া 
 আফিব। ইহাই বলিয়। সার্বভৌমকে হুদয়ে ধরিলেন, ধরি অতি প্রেমে 
গা আলিঙ্গন দিশেন। সার্ভৌমকে আললিন দিয়া প্রভু চলিলেন। 





আলালনাথে নিশি যাপন। ১৯৯ 
ভট্টাচার্য একটু স্থির হইয়া ধীড়াইলেন, পরে কীাপিতে লাগিলেন, এব 
"প্রভু! বলিয়া মৃত্তিকায় মুচ্ছিতি হইয়! পড়িলেন! 

্রীগোরাঙ্গ আর _ফিরিয়। চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন, তবে একট 
আস্তে আস্তে, প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়! চাহিবেন? কি দেখিবেন? দেখিয়া 
সহিবেন কিন্ূপে? কিন্তু ভক্তগণ অমনি সার্ববভৌমকে থিরিয়। বসিলেন, 
বসিয়া তাহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। সার্বতৌম চেতন পাইলেন, 
আর তক্তগণ তীহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। পরে তাহারা লোক দ্বারা 
তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সার্বভৌম বাণাহত মৃগের স্তাস্ন ধীরে 
ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রন্থু ভক্তগণ সহিত 
সমুদ্রপথে, সমুদ্রের ধারে ধারে, আলালনাথে আফিয়া উপস্থিত হইলেন। 

প্রভু আলাননাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রহর 
দৌন্ধ্য, হাব, ভাক, প্রন্তুতি, বসন, বন্ধন দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। 
চারিদিক হইতে এত লোক আদিল থে ত্তগণের প্রতুকে রক্ষা করা ভ্বার 
হইয়া গড়িল। হারা প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছে তাহারাও উত্নস্ত হই-... 
যাছে, হইয়া গৃহ তুলিয়াছে, এবং ভুলিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। . 
এই মহা কলরবের মধ্যে প্রহর ভিক্ষা সমাধান হওয়া ছরঘট হইল । তখন 
তক্তগণ নিরুপায় হইয়! মন্দিরের হ্বার়ে কবাট দিলেন।, এবং গ্োপীনাধ যে. 
পরমাদাক্ন আনিয়াছিলেন তাহা প্রথমে নিতাই শৌরকে ভুখ্থাইলেন, ও সেই 
পরদাদ আর সকলে বাটয়া' খাইলেন। এ দিকে লোকের ভিড় ক্রমে বৃদ্ধি 
গাইতে লাগিল। হরি-ধূনিতে গণ বেন ভাগ যায় এইন্সপ উপক্রম 
হইল। সকলের প্রার্থনা “রহ, একবার দর্শন দাও” কিন্ত ততগণ ভয়ে 
বার খুলিলেন না, যেহের লোকের ভিড় এত যে তাঁহারা দ্বার খুলিতে 
সাহদ পাইতেছেন না। প্র লোকের আর্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি- 
লেন না, তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে সহতর সহত্র '. 
লোক, প্রতুকে দর্শন করিল, জোর উজ টন “জয় সচল জগন্নাথ” 8 
বলিয়া নৃত্য করিতে লাখিল। বি ' 

এ রহসাঁ যেন ন্মরণ থাকে বে প্র এক জন নী বই 
তাহাকে, শনি মাত্র লোকে তাহাকে ভগবান বন্ধ সাধ্য করিয়া 


মি না ৃ 
 লইল। সারা শিখি খল নৃতো ও যে লে যাপিত 
দা 

নি অন্যান্য ড্াণকে বলেছেন; “জর ধন ্রতুর 
দিপমণ উদ বিষে ত? এইরূপ গ্রামে গ্রামে হইবে" ্‌ 
ৃ রাত হইল, মবলে গান করলেন, প্র বিদায় মাগিলেন। বেহ 
ফোম কথা বলিতে গারিংলন না। প্রত মকগকে ধরিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন 
দিলেন। আর সকলে একে একে মুষ্ছিত হইয়া গড়িলেন, ও গাড়ি! থাবি- 
বেন! গড়িয়া ধাকিলেন_স্টাহারা যেপ সার্দজৌমকে ধরিয়া উঠাইযা- 
ছিলেন, তাহাদের আর কে উঠাইবে? তখন থ্রু কি করিলেন? যথা 
চরিত... 
| বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্র চলিল ছু হইয়া 
. গশ্চাতে ভৃত্য জরগাত্র ও বহির্কাম বহন করিয়া চলিলেন।/ 


ক 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


আমায় ধর নিতাই &ঃ 
জীবকে হরিনাম বিজাতে, 
লাগলে সেই চেউ প্রেম নদিতে, 
সেই রঙ্গে আমি এখন ভামিয়। যাই! 
যে ছুঃখ আমার অন্তরে, 
ব্যঘীত কেবা কব কারে, 
জীবের ছুঃখে আমার হিয়া বিদবরিয। যায় ॥ 

গ্রগোরাঙ্গের উ্তি। 


্ী্দৌরাঙ্ন অন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে ভূত্যের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ গড়িয়া 
রহিলেন। এইরূপে তীহাদের জারা দিবস ও রজনী গেল। গর দিব 
প্রভাতে তাহারা ধীরে ধীরে রোদন করিতে করিতে নীলাচল যাইতে 
লাগিলেন। 


শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। ভগণ 
গশ্চাৎ করিয়া প্রভূ একটু অগ্রবস্তা হইয়! ছুই বাহ তুলিয়া! অতি মধুর ও অতি 
তীর স্বরে কীর্তন আরস্ত করিলেন। যথা প্রভুর ্রীমুখের বীর্তন-_ 
ক উফ কক রক কফ কফ তু হে। 
কষ রুষণ ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে | 
৮... কৃষণ কু ক কৃফণ কৃ কষ রক্ষ মাং। 
কষ কৃ ক কৃ কু কৃ গাহি মাং ॥ 
: *. রাম রাষষব রাম রাঘব রাম রাখব রক্ষ মাং। 
কৃষ্চ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব হিরা 
, সেই শ্রমধর কীর্তন শুনিয়া যেন ভিভবন শীতল ও আশ্মাসিভ, হইত: 


হত গৌর পরশ-মণি। 


 লাগিল। প্রভুর বয়স তখন কেবল পঞ্চবিংশতি, সর্ধান্ব মনোহর, ও কাযা 
"তি দীর্ঘ। তাহার পরিধান কৌপীন ও বহির্ববাস। চুই হস্ত উর্দদিকে, 
তাহাতে জপের মালা, সেই মালা ভ্তিপূর্াক মত্তকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। 
প্র হুযুর স্বরে “কুচ গাহি মাধ" বলিয়া গীত গাইতেছেন আর পদ্প 
দিয়া শত, সহত্র ধারা পড়িতেছে। প্রভু ঘাইতেছেন কেন, না 
পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে | আমার বোধহন়্ দেবগণ অন্রীক্ষ 
: ফকঁড়াইয়া' প্রভুর অপরূপ শোভা দর্শন ও তাহার মস্তকে পুষ্পরর্ষণ 
: করিতেছিলেন। ৃ 
প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নাই, কাহার সহিত কথা নাই, ত্য নীরবে গশ্চাৎ 
যাইতেছেন। প্রভুর গতি-ভঙ্গ লাই, এক মনে চলিয়াছেন, তাহার যন 
তিনিই জানেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ স্থির হইলেন, দীড়াইলেন, "রে 
বসিলেন। কেন বসিলেন তাহা কে বলিবে ৫ কিন্তু একটু পরে ঠা 
গেল তিনি কেন বসিলেন। যেমন পুষ্প ফুটিলে মধুকর আপনি অং ") 
মেখানে উপস্থিত হয়, সেইবপ প্রভু বসিলে ভ্রমেং এক ছুই বা 
বহু লোক আতিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া প্রভুকে দর্শদ য়া 
“হরি” *্হরি” বলিয়া! নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভূ একটু পরে আপনি 
. উঠিলেন, উঠিয়া মৃত্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে প্রেমের তর উঠিল, 
প্রভু তাহার মধ্যে ছুই এক জনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহাঃ পরে আবার 
চলিলেন। কখন বা প্রভু চলিতেছেন, আর পথের লোক তাহাকে 
দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল। প্রভু বলিলেন, “বল হরিবোল।” তাহারা 
তাহাই বলিল ও পণ্চাৎ চলিতে লাগিল। শুধু তাহা নয়, প্রেমে মত্ত হয়ে 
হরি হুরি বলিতে বলিতে চলিল। এইক্ধূুপ কতক দূর গমন করিলে তাহার 
মধ্যে যাহার মন নির্খুল হইল, তাহার জদয় ক্ষেত্র যখন আরও কর্ধিত 
হইয়া প্রেমধূপ বীজ অস্ক,রিত করিতে শক্তি পাইল, _অমনি প্রভু দীড়াইলেন, 
ফিরিলেন ও মেই ব্যন্কিকে আলিঙ্গন করিলেন। ষে অমনি মুদ্ছিত হইয়া 
পড়িয়া থাকিল, প্রনথ চলিয়া গেলেন। এই যে প্রভুকে লোকে একবার দর্শন 


করিল, কি এই থে ছুই এক জন প্রভুর আলিঙ্গন পাইল, উহাতে সে দেশ 
ই আ লামা লজ) বিপদ আনিিিক্ছি । 





দক্ষিণে প্রেম তরঙ্গ । ই 


প্রভু দক্ষিণ দেশে যে শক্তিতে ভক্তি-ধন্ প্রচার করেন তাহা অননুতবনীয়, .. 
দেক্প শক্তির কথা কোথাও কোনকালে গুনা যায় নাই। কি ই 
ঘটিবসীয় শির এইক্ধপ বর্ণনা করিতেছেন, যথাঃ... 


এই লোক পথে পড়ি চলিলা গৌরহরি | , 
লোক দেখি গথে কহে বলে হরি হাতি ॥ 

. সেই লোক গ্রেম মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ। . 
গ্রভু পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সডৃষ |" 
কতক্ষণে রহি প্রন তারে আলিম্য়া । 
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন । 
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুগ্ষণ॥ 
যারে দেখে তারে কহে রুহ কক নাম। 
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥ 
গ্রামাস্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন। 
তার দর্শন কৃপায় হয় তাহারি সয॥ 
সেই যাই গ্রামের লেক বৈষ্ণব করয়। 
অন্য গ্রামে আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥ 
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ । 

এই মত বৈষণব হৈলা সব দক্ষিণ দেশ ॥ 
এই মত পথে যাইতে শত শত জন। 
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন 1 
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা! করে যার ঘরে। 

"... সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ 
প্রন দর্শনে হয় মহা ভাগবত । 
» . মে সব আচার্য হা তারিল জগত ॥ 
এই মড কৈলা স্বাবৎ গেল! সেতুবন্দে। 
সর্ধালোক বৈষ্ণব হৈলা৷ প্র্ুর সম্বন্ধে ॥ 


২০৪ শক্ি সঞ্চার প্রক্রিয়া । 


অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোকে শুদু "হরি" কি 
“কৃ” এই শহ বলিতে শিখিল, কি বলিতে লাগিল, কি'উন্মাদ সট£ নৃত্য 
করিতে লাগিল তাহা নহে। প্রভুর ধর্মের যে নিগুঢ় ততঃ হা যাহার 
যতদূর অধিকার, তাহার মনে 'সৈই মুহুর্তের মধ্যে সফুদায় ্র্তি হইল! 
্র্তি হইল বলিলে ঠিক বল! হইল না, সেই চি তাহার হয়ে মেই 
সমুদরায় তত্বের বীজ রোপিত হইল । 

মহাজনগণ, যাহারা! প্রভুর পারব ও লীলা লেখক, তাহাদের এই মি 
সঞ্চার প্রক্রিয়া বর্ণনায় একটী বড় রহস্য অবগত হওয়া যায়। সেটী এই যে, 
প্রভু ষেন এই প্রক্রিয়াটা বেশ বুঝিতেন, ও বেশ জানিতেন। যেমন কর্দম 
কুম্তকারের নিকট, সেইরূপ কোন জীব, যাহাকে প্রভু কৃপা করিবেন, 
কাহার নিকট। কাহাকে স্পর্শ করিলেন, কাহাকে উহা! করিলেন না, 
তাহাকে বলিলেন, “হরি বল” । ফল কিন্তু উভয় স্থলেই সমান হইল, উভয়েই 
“হরি” বলিয়া উদ্মা্ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেন'এক জনকে ্রীমুখের 
: বাক্যের দ্বারা, কেন অন্য জনকে স্পর্শ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা 
তিনিই জানেন। যি বল প্রভু বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রি্া অবলম্বন 
. করিতেন নাঃ অর্থাৎ তিনি যে পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেন ফল একেই হইত। 
কঘর্থাৎ যাহাকে স্পর্শ করিয়া উদ্ধার করিতেন, তাহাকে ভাহা না করিয়া 
স্বদি বলিতেন “হরি বল”' তাহা হইলেও সেই জমান ফল হইত। কিন্ত 
আমাদের প্রভুর লীল! চিন্তা করিয়া তাহা বলিয়া বোধ হয় না। ইহার যে 
একটা, শান্ত আছে তাহার সন্দেহ নাই, মাধুগণ ধার নিয়ম কিছু কিছু 
আদ, প্র ইহার অধ্যাপক। 
2) আনু খইনপে প্রথমে এক জনকে শতি-সঞ্চার করিলেন, কিন্তু তখন 
হাতে কোন তরি হইল না। কেবল যত্ের ন্যায় সে বিবশ হইয়া 
সুখে হরি বলিতে ও নৃতা করিতে আগিল। ইহাতে তাহার নানাবিধ 
ভাব হইতে লাগিল, ধখ! নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লালা পড়িতে লাগিল, 
ও তাহার ঘর্থ হইতে লাগ্গিল। এ পরিশ্রমের ধর্ম: স্ব, এ খর্দ আর এক 
ক্ধপ। ক্রমে তাহার মুচ্ছ্ণ হইতে লাগিল, ইহাতে হইল কি না তাছার . 
এ হৃদয় নূতন আকৃতি ধারণ করিল। প্রায় জীব মাত্রের ছুদয় কিক না 


মে প্র্রিয়ার রহম্য। ২০৫ 


স্বর্ণ ধনির' এক খণ্ড মৃত্তিকা । মৃত্তিকাবৃত তুব্র্ণ উদ্ধার করিতে হইলে 
নানাবিধ প্রক্রিয়ার. প্রয়োছন। প্রভু যখন শক্তি সঞ্চার করিলেন, তখন 
হৃদয়ে সেই সমুদয় প্রন্তিয়৷ আরস্ত হুইল। হ্থদয় দ্রব হইল, ঘ্বার ভাহার 
মধ্যস্থিত সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথকীক্কৃত হইতে লাগিল। এখন 
বিবেচনা করুন, হ্ুবর্ণ এইরূপে দ্রবীভূত হইলে, ছণচে ঢালা হয়। সেই- 
রূপ যখন দয় দ্রবীভূত হইল, তখন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সেই 
ব্যক্তি পুর্বে এক জন সামান্য জীব ছিল, এখন সে প্রভুর আলিম্বন-রূপ 
ছ'চে পড়িয়া ব্রজের এক জন পরিকর হইল। এখন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত 
হইতে উপরে যে কয়েক পঁক্তি উদ্ধৃত আছে, তাহার মধ্যে এই চরণটা 
বিচার করুন, ষথা-_- | 


“ কতক্ষণ * রহি প্রভু তারে আলিঙ্গয়ে । 


এধানে “কতক্ষণ বহি” এই কয়েকটী কথা বলিবার তাংপধধ্য কি? ইহার 
অর্থ এই যে, যে পধ্যন্্ হুদয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রভু 
অপেক্ষা করেন । স্বর্ণকার স্বর্ণ উত্তাপে দিয়া “কতক্ষণ" বসিয়া খাকে॥ 
কেন না স্বর্ণ ্রবীতৃত হইতে খানিক সময় লাগে। ইহাও সেইরূপ ।... : 

একটু পূর্বে বলিলাম যে, প্রত্ুর এই আলিঙ্বন প।ইয়া কপা-পাত্র শুধু. 
ভক্িরমে পরিনত হইল না, বৈধব ধর্থের সমূদায় নিগৃঢ তব কমে ভাহার, 
হায় ্কুরিভ হইল। তদ্ধণ্ডে না, ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ ছু আলি দিদা 
| তাহার য়ে এই নিগৃঢ় তববের বীজ রোপণ করিয়া! দিলেন। : হু চলিয়া 
গেলেন, বর বীজ ভরে অক িত ও বর্ধিত হইতে লাগিল। তরে কলের. 
ফা গান কত হা নত দে আই 
ঘমান নহে। ২,০০৫. / 

হনে জার কোন দরে, দেখান আর রন সেখানে 
কোন ব্যক্তি একটু স্থান পরিস্কার করিয়া, উহা কর্ষণ ও জল হ্বারা সিঝিত 
করিয়া, একটা আমর বীজ রোপণ করিল, ও বীজটা রক্ষণাবেক্ষণের নিম্ন 
একটাবেড়া দিয়া সে চপিয়া গেল। মনে ভাবুন, ত্রিশ বংসর পরে সেই 
ব্যক্তি আবার সেখানে আইল। আসিয়া সেকি দেখিবে £ দে দেখিবে 


র্‌ ২ ঃ এ উপবস। ৃ 


থে, সেখানে একটী আত্রের বাগান হইয়াছে, যে রও হইয়াছে মে 
ঠিক আতর বৃক্ষের মত, তাহাতে যে ফল হইতেছে সেও ঠিক আত্ের মত, 
সেইয্প আন্বাদ, সেই গন্ধ, সেই আকার। এই শক্তি সঞ্চার প্রত্তিয়া, . 
বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো বিচার করিতে হইবে, তখন এই/িয় 
আরো! পরিষ্কার হইবে।: তাহাতে কতক বুঝা যাইবে যে, শীতগৃরুর। মহুয্য 
স্ষ্টি করিতে কত কারিগিরিই করিয়াছেন, রা শক্তিই 
দিয়াছেন! 
ৃ . প্রস্থ কখন ধীরে কখন বিছ্যুতের তে করিতে যখন 
জত যাইতেছেন, তখন ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্ডাৎ যাইতে পারিতেছেন না, তবু 
কোন গতিকে গ্রভুকে নয়নের অগোচর হইতে দিতেছেন না। যখন প্রভু : 
কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে. ভারে উপহার আসি- 
তেছে, ভৃত্য ঘাহা প্রয়োজন তাহা লইতেছেন, আর ফিরাইয়। দ্িতেছেন। 
. যখন জনপদ দিয়া গমন করিতেছেন, তখন আহারীয় কোন না কোন 
 প্রক্কারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে পথে জঙ্গল, জগ্জল নুষ নিবীড় 
-এক্সপ্য। ১০1১৫ দিনে পর পাওয়া যায় ন1। ভৃত্য এই সংযাদ জানিয়া কিছু 
আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, করিয়া রঙ বি্তরঘ জালা বনে প্রন গং 
গবেশ করিনেন। 

_ কিছু দিন পরে এই আহারীয় ছি লে শতকে আর ভি 

নিতে পারিলেন না। সারা দিন উপবামে গেল, রজনী আদিল। নিবীড় 
জদ্গল' আর যাইবার যো নাই, প্রভু সেই অন্ধকারে বৃক্ষতলে বজিলেম। ইহা 
, দেখিয়া ভৃত্য প্রভুর পদতলে বসিলেন। ্র্থ তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া, 
“্রীঞ্ বিরহে, কখন নীরবে কখন উজৈঃস্বরে, রোদন করিতে লাগিলেন! 
:. ভূত্য আপনি উপবাসী তাহাতে তাহার ছা মী, কিন্ত প্রত উপবামী 
রছিলেন, ইহাতে তাহার হুদন্ বিদীর্ণ হইডেছে। একে তাহার এই দুঃখ, 
ভাহার পরে প্রন করুণনথরে রোদন। ভৃত্য মৃতবৎ ্র্ুর পদতলে, ছুই 
জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, বসিয়া! ধাকিল। প্রহর নি নাই, ক্ষুধা বোধ 
. নাই, অন্য কোন ছৃঃখ নাই, কেবল দুঃখ-রৃফ বিরহ । 
. আনার এমনও হইল, হিৎত্র পশ্ুগণ গড্জন করিয়া উঠিল। প্রভু উহা 


অনার জীন তন নি ইক, 

গিলেন কিনা ভাহা ভৃত্য জানিডেও পারিলেন না, কিন ত্য তয় পাইয়া ্ 
প্রভুর পদতলের আরো দিকটে আইলেন। এমন সময় ব্যাপ্র সন্ুখে 
আইল। ছুত্য জীবধধ্ম বশতঃ বড় ভয় পাইলেন। ব্যাপ্র ভাহারিগকে 
খানিক দেখিল, দেখিয়া চলিয়া গেল। এইফপ হিং জ্বর সহিত মুহ্যূদ 
দেখা হইতেছে). কিন্ত তাহারা প্রভুকে দর্শন মাত্র ভাহাদের পণ্ডভাব হারাইয়া 
অতি নমর হইয়া দূরে চলি যাইতেছে, কখন বা ষঙ্গে বা 
গমন করিতেছে |. ::... 

শচীর ছুলাল নিমাই এখন উপবাসী রহিতে লারিলেন। তিনি ভত 
ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তের ছহখ ও নুখ আস্মাদ করিতেছেন। ভক্তের 
সময় সময় উপবাস করিতে হয়, কাষেই তাহার তাহা করিতে হইল। তাহার 
নিজের বেলা উপাদেয় সেবা, আর ভক্তের বেলা উপবাস, এরপ.বিঢার ছিনি 
কখন করিতে পারেন না। জীব উদ্ধারের নিষিত্ প্রভু কাজ্াল বেশ ধরিলেন, 
বৃক্ষতলবাসী হইলেন, সুতরাং উপবাস করিবেন তাহা! আর বিচিত্র কি? 
কিন্ধ-ঘেই শচীর স্তন্য ছুগ্ধে প্রতিপালিও, এবং নবন্থীপবাষীর আদরে 
ব্ধিত ভুবনমোহন “বরতমু” ক্রমে হুর্বাল হইতে লাগিল। প্র ছুন্দর, 
হবলিত, প্রকাণ্ড, ও রোগশৃন্য দেহ হঠাৎ দুর্বল হইবার কথা নগ্ব। যত 
দিবস কাহার শরীরের দৌর্ঝল্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই। তত দিবস তি 
তাহার কাঙ্গাল, বেশ অন্য লোকের নিকট তত প্রন্কুটিত, কি. 
ক্লেশকর দর্শন হয় নাই। কিন্ত প্র স্ব ইচ্ছায় স্বভাবের, নিয়মের অধীনে . 
আসিয়াছেন। সেই ভীষণ রৌদ্র সময়, সেই উষ্ণ প্রধান দেশে অনধরত 
পথ হাটিয়া চলিয়াছেন । কষ্-বিরহ-রূপ “মহা-জরে* তাহার হুদয় ক্ষয় 
করিতেছে, উদরাষ্ধি ও উপবাসে, তাহার 1 সেখানে 
যেক্রমেইর্কল হইবেন তাহার বিচিত্র কি? 

সর্ধাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত, তবে নয়ন-জলের ত্রোত শরীরের যে অংশ দিয়া 
বাহিয় পড়িতেছে, সে স্থান ধৌঁত হওয়াতে, দেহের দ্বাভাবিক সৌন্দর্য 
জলজল করিতেছে। প্রভুর পরিধান কৌপিন ও বহির্বাাস, তাহা আবার, 
অতি মলিন ও জীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, লঙ্া নিবারণের নিমিত কটিদেশে 
কেবল তি ক্ষুত্র একথণ্ড বস্ত্র এই মাত্র। প্রতুর মুখে; শ্বক্রুর আবির্ভাব 





হি রাখা ও গরু 
হইয়াছে। কাটোয়ায় কেশ যুণ্ডন করেন, এ ৃ 
এখন উহৃতে জটা হইয়াছে ।. কটিদেশ একগাছি দড়ি বারা বেষ্টিত, উহাতে 
 কৌঁপিন স্তব্ধ! ই হত উচ্চ কয়া গরু মনা যপিডেছেন, আর উজ 
স্বরে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া! ডাফিতেছেন। ও ও 
গরতৃহ সেই বিশাল অঙ্গ প্রত্যকে অস্থি দর্শন দিল। পরথিকে ধন মর্পন 
করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন তক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া বেড়াই- 
তেছেন। আর ইহাও বোধ হইতে লাগিল, ইহা! দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শত 
শুণে ছাল। 

প্রভুর গাহহ্থ্য হুখ দেখিয়া নবন্বীপের বগ্ডাগণ তীহাকে গ্রহার করিতে 
চাহিয়াছিল। এখন হদ্দি তাহার! সেই প্রভৃকে দর্শন করিত, তবে কানিয্বা 
আকুল হইত। তাহারা বলিত, “হে হুত্বর! আমরা তাল হইব, শ্রীহরিকে 
তজনা করিব, আর তাহাকে ভূলিব না, তুমি যাহ1 বল তাহাই করিব। এ 
বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমরা আর সহিতে পারিতেছি না।” এইক * 
প্রতুর অননুভবনীয় ক্লেশ জীব উদ্ধারের কারণ হইল । নি 

্ভুকে দর্শন করিয়া বালকগণ গশ্চাৎ লাগিল। এক রাখাল অন্যকে 
ডাকিয়া বলিতেছে, “আরে পাগল দেখে যা, এ হরিনামের পাগল । হরিনাম 
বলিলে ধেপিয়া উঠে" এ কথা শুনিয়া রাখালগণ জুটিয় গ্রেল। সেই 
রাখাল বলিতেছে, *দেখ+ এমনি বেশ যাইতেছে, কিন্তু হরিনাম গুনিলেই 
খেগি়া উঠিবে। আয আমরা! পাগণকে খেপাই * সকলে তখন “হরিবোল" 
*হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে লাগিল। 

প্রন্থ ক্ষত যাইতেছিলেন, হরিবোল শিয়া স্থির হইয়া স্বাড়াইলেন। 
ভাহার পরে মুখ ফিরাইয় ঈড়াইলেন। দেই রাখাল বলিতেছে, “দেখলি 
ত? ফিরিয়া ফড়াইয়াছে, আরো হরি বল, | এই খ্যাপে আর কি?" 
রাখালগণ আরো উৎসাহের মহিত হরি বলিতে বাগিল। তখন প্র বসিয়া 
 প্রড়িলেন। বসিয়া গাত্রে ধুলা মাখিতে লাগিলেন। রাখালগণ যত 'হরি 
হলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া, আহমাদে হাসিয়া হাসিয়া, গাত্রে তত 
খুলা মাখেন। রাখাল বলিতেছে, * দেখ থেপিয়াছে।* কিন্তু ইহার মধ্যে 


কু ্ান দর্শন! ২৯৯. 
হয এই ফের বেগুন আনা খুন রখালগণ প্রকৃতই খেল, তাহাধের 
মুখে চিরদিমের নিমিত্ত এই হরিনাম লাগিত্বা গেল! 

প্রতথ ঘাইতেছেন, প্রভুর মহিম! প্রন্থুর অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। মে 
মহিমা এই থে, শ্রী আসিয়াছেন, তিনি এখন য্্যাসীর বেশ ধরিয়া 
জীবগণকে হরি নাম বিলাইতেছেন। এ কথা প্রভুর অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। " 
প্রভুর সন্ধের ভূত্য তাহার কৃত পৃস্তকে বলিতেছেন যে, ভিনি যাইয়া দেখেন 
যে লোকে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । শুধু তাহা নয়, প্রভূ যে স্বয়ং 
শ্রাভগবান তাহা সাব্যস্ত করিয়া তাহারা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে! 

প্রতু কত দিন পরে কুম্বস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুম্্রকে 
ঘর্শন করিয়া প্রত বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। 


যথা, চৈতন্য চরিতামুতেঃ-_ 


কুম্ধ দেখি কৈল তারে স্তবন প্রণামে 
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃতা গীত কৈল। 

দেখি সর্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ 

আশ্তর্ঘ্য গুনিয়া লোক আইল দেখিবারে। 

প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে | 

দর্শনে বৈধব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি । 
প্রেমাবেশে নাচে লোক উদ্ধ বাহু করি ॥ 

কৃষনাম লোক মুখে গুনি অবিরাম । 

মেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ 
এই মত পরস্পর দেশ বৈষণব হইল। 
কৃষ্চ নামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ 
*. কতক্ষণে প্রন্থু যদি বাহ্য প্রকাশিলা। 
কুর্ের সেবক বহু সম্মান করিলা॥ 
না প্রাতেঃ প্রতু সে স্থান ত্যাগ করিয্না চলিলেন। লোক তাহার 
গা চলি, কিন তাহাদিগকে নিবি রিয়া গৃহে পাইলেন ও মস, 


এসো এপ পর, ভিউ পাপ পে 701 বসন এম এজাজ জা প্রীত নিতে লী 


ৰ 


২১৯. এ বাহুদেব। ৃ 
তু স্থানে বান্থদেব নামক এক জন ত্রান্দণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তিনি পরম ভক্ত, কিন্ত কুষটব্যধিঘ্রস্থ। তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, যেহেতু 
শ্রভগবানে তাহার গাঢ় ভক্তি। তজের হৃদঘ্ধে কি একটি আনন্দ শ্রোত 
বছিতে থাকে, ভুতত্নাং তাহাদিগকে কোন দুঃখে কাতর করিতে গারে না। 
বাহ্থদেবের সর্বাঞ্গে ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে কীড়। হইয়াছে । সকলে ভাবে 
& কীড়া ত্বাহাকে বড় ছুঃধ দিতেছে, কিন্তু বাসুদেব তাহা ভাবেন না। তিনি 
ভাবেন যে, তাহার দেহ একবারে জগতের ত্যজ্য সামগ্রী নহে, যেহেতু 
উহ। মেই কীড়া গুলিকে '্মাহার 'দিতেছে। তাই যদি কীড়। গুলির মধ্যে 
কোন একট] অঙ্গের ক্ষত স্থান হইতে মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়, তবে উহা 
ছঃখ পাইবে বলিয়া উহা আবার সেই স্থানে যত পূর্ধবক রাখিয়া! দেন। যেমন 
মাতা পুত্রগণকে স্তন পান করাইয়া! থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ কীড়াগণকে 
আপনার অঙ্গ দিয়া পালন করেন « তাহার আর এক বিশেষ কারণ এই ঘে, 
এই কীড়া গুলি বাতীত তাহার নিজ জন আর কেহ ছিল না। তাহার 
অঙ্গের দুর্ন্ধে কেহ তাহার নিকটে আসিতে পারিত না, হৃতরাৎ কীড়া গুলি 
তাহার এক মাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ জন ভাবিয়া যত্বু করিয়া 
_ গালন করিতেন। বাস্ছদেব রজনীতে গুনিলেন ঘে শ্রীভগবান সন্্যাসীর 
বেশ ধরিয়া নগরে নগরে হরিনাম বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। এই করা 
শুনিয়া তিনি তখন অন্য সীক্পী শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু 
চলৎ শক্তি নাই, ভাই আত্তে আস্তে, “কখন বসিয্বা, কখন উঠিয়া, কখন 
জানু গতিতে, যেূপে পারেন, কুষ্ স্থানে যাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবানকে 
ফর্শন করিতে ধাইতেছেন, হৃতরাং অঙ্গে একটু বল হইয়াছে, আর সেই বলে 
কতই কুশখ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন 

সেখানে যাইয়া শুনিলেন এ তাহার আগমনের একটু পূর্বেই, 
চলিয়া গিয়াছেন 2 

বাহদের বড় আশা কিয়া িয়াছিলেন, ষে আশ! তঙ্গ হইল, সেও 
: সামান্য আশা নয়, কাষেই জামলাইতে পারিলেন না। “হা ভগবান! আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইলাম না,” বলিয়া যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন! 


- যখন: প্রত অরহাঁসি প্র্ঞ আরিজা  অঠাত। এদদী লসগ গলা আখ চু 





বাদে হর ৃ ১ 


বিচুপ্রিয়া, "হা হরি গৌরাঙ্গ দর্শন দাও* বলিয়া রোদন করিতে থাকিলে 
প্রহর “তি ভঙ্গ হব়।* এখনও তাহাই হইল। ণ্হা শ্রীত্বান! আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইপাম ন।" বলিয়। যেই মাত্র বাসুদেব যুচ্ছিত হইলেন, 
তখনই শ্রীগৌরাঙ্গের গতি তন্ষ* হইল । প্রভু চলিতে গারিলেন না, ড়া- 
ইলেন, আর যেন কাণ পাতিয়া কি গুনিতে লাগিলেন। তখন “এই যে 
আমি আইলাম* অর্দন্ফ.ট বাক্যে এই কথা বলিয়া, ফিরিয়া কর্্থান দিকে 
দৌড়িলেন। প্রত তখন বাহ্ছদেব হইতে এক ক্রোশ দূরে, এ এক জোশ 
মুহর্তের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য প্রতুর পশ্চাৎ আমিতেও পারিলেন 
না। তাহার পরে 


কুষ্ঠ বিপ্র পাশ গেলা! প্রদ্থু গৌরচন্জ। 

চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু ॥ 

দীর্ঘ দুই ভূ প্রকাশিয়া দামোদরে। 

গাঢতর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্গণেরে ॥ 

রক্তবসা কৃমি দেখি দ্বণা না! করিল ॥( চক্রোদয় নাটক) 


বিছবাতের ন্যায় থ্রতু আসিয়া, বাস্থদেবকে উঠ।ইয়া গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন, তাহাতে কি. হইল শ্রবণ করুন যথা 3 


চৈতন্য চরিতে £-- 


আগত্য দৌভ্যাৎ পরিরতয বপরৎ ক্ঠেঃ সমং মোহম পাচকার | 
সচেতনাং চারুতরাং তনুষ্ণ প্রান্থান মত্তখ ধৃতহর্শোকঃ॥ 


*্গৌরাহ্বদেব আগমন করিয়া বিপ্রকে ছুই বাহ সায়া আসি্লন করত 
কৃষ্ঠ রোগের সহিত তাহার মোহকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর বিপ্র চেতনা 
ও যনোহর শরীর প্রাপ্ত হওত হর্ষ এবং শোক ভরে প্রত্থকে প্রণাম করিলেন।” 

বাদে আলিঙ্গন পাইয়া চেতন প্রাপ্ত হইলেন, হইয়া দেখেন, অঙ্গ 
হুবর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠ রোগের চিহ্ ও নাই! তখন প্রভুকে প্রণাম 
করিলেন, করিয়া বলিলেন, “হে দয়াময় ! একি করিলে ? তুমি মেই 

ক মত কালা প্রান আক্ি আয়াকে জদয়ে ধরিয়া আলিঙন করিতে? জগ- 





১২ বাহুদেবের স্কৃতি। 


তের জীব যাত্রে দ্বণা! করিয়া আমার নিকট সা তুমি যাহা করিলে 
এ কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়, কারণ ডে, কাছে 
_ উত্তম ও অধম সকলেই সমান, সকলেই তোমার সমান প্রিয় /* 

আবার বলিতেছেন, প্রভু! আমার সুখ হইতেছে না। আমি অল্প 
ছিলাম বলিয়া মনে আমার অভিমান আদিতে পাঁরিত না, তাই তোমাকে 
পাইলাম। এই দেহ তুমি কৃপা করিয়া হুদ্দর করিলে, এখন আর দে দীনতা 
'থাকিবে না। ১55 অভিমান হষ্টি হইলে, আমি 
তোমাকে হারাইব।" | 


মোরে দেখি মোর গদ্ধে পলায় গামর। 

হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 

কিন্ত আছিলাম ভাল অধম হইয়!। 

এবে অহস্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥-_চরিতামূত | 


এই কথা শুনিয়া প্রতুর হুদয় জব হইল, প্রভুর চন্্বদন নন জলে 

 ভাসিতে লাগিল। প্রত ভাবিতে লাগিলেন হাক রাজা 

করিল! ্ | 

.. প্র্থ বলিলেন, “জোমার ন্যায় ভকষের যি হকার হয তযে জীবে 
পীকৃষকে ভন! করিবে কেন? তোমার অভিমান হইবে না। তুমি শ্রী 

ছজন কর, আর জীবগণকে ভতি-ধরম শিক্ষা দিয়া উদ্ধার কর" 
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বায বণিজেছেন_ ৃ :ঃ 
৮. কোথা আমি ফি পরম পাপী জন। 
...... কোথা কৃ ভগবান লক্ষী নিকেতন ॥ 

:.. নিকিত ্রাহ্মণ মোরে দ্বণা না করিলা। 
বাহ পাসরিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ 


এই গ্লোক বিপ্রবর যখন পড়িল। 
য়েইক্ষণে আর এজ আদম রসি 11 


প্রভু ও বাহ্থদেবে কথোপকথন । ২১৩ 
 রজ রসা কৃষি কুষ্ঠ সব কোথা গেল । 
প্রন্তত নুদ্দর দেহ অতি দীপ্ত হইল॥ 
দেখিয়া বানুদেব কহিল গ্রভুরে। 
এমন সুন্দর কেন'করিলে আম।রে ॥ 
তুমিভ ঈশ্বর পার সকল করিতে । 
কিন্ত আমি ব্যাধি হঞাছিন সুস্থ চিত্তে ॥ 
নিরুদ্ধেগে হুখে ছিনু শ্থির ছিল মনঃ। 
নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্দ চরণ ॥ 
অংপ্রতি স্ন্বর কৈলে তজিতে না পাব। 
বিষয়ে আমক্ত মনঃ নান! দিগে যাব ॥ 
কষ সখ ছাড়াইয়া ইন্জিয় স্থখ দিলে। 
ব্যাধি ঘুচাইয়! কেন এমন করিলে ? 


্রুগদ গদ চিতে উত্তর করিলেন: 


 জ শুনিয়া স্ব হইল প্রভুর যন। 
কহিতে লাগিল! তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ 
গুর্্ার তোমার গোবিন্দ স্মৃতি বিনা। 
টা ইডি 
.. *. অতএব মনে কিছু উদ্বেগ নাকর। 
ভক্তি সুখ আস্বাদন কর নিরন্তর ॥. হা 








বাহদেব একথা শুনিয়া আর উত্তর করিবার সুবিধা পাইলেন না, বেহেহু টি 
প্রই উপরের কথা গুলি বলিতে বলিতে অন্তর্ধান করিলেন। 

বাহছদেবের তাহাতে বিশেষ ছুহখ হইল না, কারণ প্র যেমন তাহার আড়. 
চক্ষু হইতে অন্তর হইলেন, জনা সির দিল উহ 
আনন প্রদান*করিতে লাগিলেন 


.. এখানে এ কথা উঠিতে পারে যে, প্রভু যখন বাহক টে ও তবরোগ 


হস গোছাবরী তীরে । 


| করিলেই পারিতেন, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ছুই ক্রোশশ গধ ভু পরম. 
লইতে হইত না। ইহার তাৎপর্য; এই যে, শ্ীভগবান ও জী উবে 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরম্পর পরস্পরকে অনবরত আকর্ষণ করি ছন। যখন 
মেই আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় হয় তখনি জীব ভগবান মিলন হয়। বাহুদেবের 
একটু বাকী ছিল, কর্ম স্থানে আসিয়া প্রভুকে না গাইয়া সেই টুকু পুরণ 
হইল, আর অমনি শ্রীন্গবান দর্শন পাইলেন। মহারাদের রজনীতে গেংপী- 
গণ শ্রীককে হারাইয়! বছ রোদন করিতে করিতে যখন তাহাদের বিরহ 
অসহনীয় হইল, তখনি আবার শ্রীভগবানের শ্রীবর্দন দেখিতে পাইলেন। 
্রভূর কি নাম, কোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ইত্যাদি, কর স্থানের 
লোকে জানিতে পারিয়াছিলেন কি না ঠিক জানি না। দঙ্গিণ দেশে অনেক 
স্থানে এইফধপে তাহার পরিচ| কেহ যে পান নাই তাহা জানি। কম স্থানের 
লোকেরা যাহা হউক প্রকে একটা নাম দিল। ঘে নামটা, *বাস্দেবামৃত 


পদ. 
রা দি হানে উপরি এই ঠাকুর 
রত গ্রহ কর্তৃক স্থাপিত। সেই কথা মনে করিয়া প্রভু মেখানে অব্য 
প্রেম প্রকাশ করিলেন। কিন্ত প্র সেখানে, রাত্রি ম 












বিশরন্ধমুন্বেত্রযুগৈঃ কৃপালু- 


-.. নর্নিদ ভুয়ো হরিণৈঃ সকামেঃ॥ ১২৩ ৪. 


নি্'জশাস্তাঃ কচ চণওশব- 
প্রতিধনিগ্রস্তদিশঃ কচাপি। 
স্বাসাগিদীপ্ত্যা। বনভূমিতাগাঃ ॥ ১২৪ ॥ 
গোদাবরীবেগামহানিনাদ-. 
ভীম। গিরি প্রঅবণা রবেণ। 
প্রাগৌন্রচন্দ্রস্য নিতেন্ুকুচ্চৈঃ 
হুকোমলৎ চিত্তমনাগু ধৈর্ধ্যৎ ॥ ১২৫ ॥ * 


ক্ষণাৎ "্ঘলৎপাদবিকপ্প্রপক্ষে- 
শ্চঞ্চ পতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপুর্ণৈঃ॥ 
গুকৈদ লদ্দাড়িমচুম্ববন্ি- 

_ গেদাবরীতীরৰনে জরেমে ॥ ১২৬1 
ভান্ব,লবন্নীদলবৃন্দ যুচ্ৈ- 
নদ্িকপ্রৈঃ করুক চৈর সন্িঃ। 
থি বিমুগ্ধ বিল্পী- 


ম্যে। ১২৭ ॥1 






(২০ আগা রি ধাম 
নি তৎপরে গোদাবরী উতঙ্গ তরঙমালার ক্থশীতল বায কর্ড আলিজিদ্ত 
রি লতা অমূহ দ্বারা ইতত্ততঃ চালিত: কোননের'অধ্যনতা পি করিয়া 
পৌর সিশয াননদিত হইবেন ॥ ১২২৫ | ও 
থে, কম্ব বিধীত শক্দিত দক এবং তৎ শ্রবণে টিনার 
 ছাস ফু মৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ তথা বিশ্বস্বভাবে উর্ধ নয়ন হরিণী- 
পাথের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া রা 
হইলেন ॥ ৯২০৪, 


থে অরণোর ভূভাগ সকল ফোন স্থানে পঙ্জ পক্ষ্যাদির শব না হওয়ার 
শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শকের প্রতিধনিতে দ্িক্‌ সকণ গ্রস্ত প্রায় এবং 
কোথাও বা প্রস্থপ্ত অতি তয়ানক জন্ত সকলের নিশ্বাস রূপ অগ্িদ্বারা বন 
_ ছুভাগ সুদীপ্ত তথা গ্বোদাবরীর জলবেগের মহা নিনাদ ও ভয়ানক গিরি 
বণ (পর্বতের [ঝরণা) শ্রীগৌরচন্্রের দুকোমল চিত্তকে ধৈর্য শুন 
করিতে 'বাগিন। ২২৪ | ১২৫।। 


যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পদস্থলন হয় অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাতৃশ 

মনোহর পন্ষিগণের পক্ষ এবং চঞ্চ পতিত বীজ সমূহ দ্বারা, তথা বিদাত 
 ছাড়িম ফলে চুম্বনকারী ও তাম্ব ল লতার উতর দল সকলকে দশকে খও 

খও করিতেছে, হুতরাৎ শবদায়মান তীক্ষকর পত্র অর্থাৎ করাত মদ প্রশ্ত 
 চঞ্চশালি শুকপক্ষিগণে পরিব্যা্ত এবং বিমুদ্ধ বিশ্লী ( বি'জিপোকা ) সমূ- 

. হুর সি কুদী্ বঙ্ধার সবে যাহা অতিশয় রমণীয়, তথা নক্ষত্'দি জ্যোতি- 

গ্ণম্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুর্ূত অশ্ব সৃশ তমাল শ্রেণী, অর্জুন বৃক্ষ 

 কোরিদার (রক্ত কাফন) তথা নানাবিধ শন্দায়মান গনি চুর (মৃগ) 

ও চমর নামক পণ্ডগণে বাহা সেবিত এবং, প্রভাকরের প্রতা বিহীন স্বতরাৎ 

নিবিড় ও হুষ্িষ্ধ যাহার হুচার ভূভাগ হুশীতল তথা উনসর্থিক লেগন ক্রিয়া 
বাহার মুল দেশ পরিদ্কৃত ও দীর্িক! তড়াগ্াদি দ্বারা যাহা নিয়ত ঘন সনি" 
বি উপাই উহ নার 
_ অতীব পরিতৃগ্ত লাভ করিল | ১২৬--৯২৯ ৪ 
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রামানন্দ রায়। ্ ৃ 
একটু দূরে বিয়া মাজা জপ করিতে" আািলেন। রদ রান ছে এ 
াকর্ষণ করিতে লা্িলেন। দা 
এই রামানন্দ রায়ের কথা সার্ধমভৌম দি বলিয়া দাছিদন। 
বলিয়াছিলেন, প্র বিষয়ী বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া ভীঁহার সহিত 
মিলিত হইবেন। প্রভু তাই মেখানে শিয়াছেন, প্রভু তাই স্বাটে বসিয়া 
“রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছেন। রামানদ রায় কায, উৎকল_ 
বিবাদী, বিদ্যানগরের অধিগতি|  বিদ্যানপর গরতাগ ক গজপতির সাজা 
জের অধীন, রামান্ন, উহার অধিকারী, অর্থাৎ, প্রতাপু কদরের নামে 
মেই দেখ শাষন করেন।.. রামানন্দ রায় স্বাধীনভাবে রাদধ্য শাসন করেন। 
মৃতরাৎ তাহার ষমূদায় বিষয় কার্য করিতে হয়, কিন্ত তরু তিনি বিষয় হইতে 
নিনুপ্ত। ফ্কাহারা রিষয়কে তুচ্ছ করিয়া শ্রীতগ্ববান ভজনের নিমিত্ত বনে 
গমন করেন, তাহার! অবশ্য মহাপুরুষ এবং মহী-শক্তিধর। কিন্তু যাহার! 
বিষয়ের ষধ্যে থাকিয়া। বিষয়ের সহিত খেল! করেন, ও উহা হইতে অন্তর 
থাকিয়া শ্রীতগবানের গাদপদ্ধে আপনার ডিত্ত দিতে পারেন, তাহারা আরো 
শজিধর। রামানন্দ রায় মেইরপ এক জন। রামানন্ধ রায় ৃত্তিকায় পা 
দেন না, দোলায় ভ্রমণ করেন। রামানন রায় ভূত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, আপন 
হাতে কিছু করেন না। রাম্মানন্ম উত্তম ভোজন, উত্তম শয্যায় শয়ন করেন, 
আর যা যোগ্য সমুদ্ায় বিষয় ভোগ করেন, কিন্ত তবু হয় শ্রী প্রেমে 
দিবা নিশি টলমল করিতেছে। রামানন্দ রায় ইছার পুর্বে জগন্নাথ বল্নভ 
মামক নাটক লিখিয়াছেন, লিখিয়া গজপুতি মহারাজকে উহ! উৎসর্গ করিয়া- 
ছেন। এই নাটকের নায়ক শী, নায়িকা শ্রীমতী রাধা। নাটক খানি 
মধু হইতে মধু গাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ইহা! এখন অন্থ- 
বাদ সহিত যুদ্রান্কিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত রামানন্দ একাকী ছিলেন, তিনি 
যে রঘু তৌগ করিতেন তাহা ভোগ করিবার আর সঙ্গী ছিঙ্গ নাঁ। কাষেই. 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ঘ্য তাহার কথা বুঝিতে ন! পারিয়া তাহাকে নিজ 
করিতেন । , 
্রছু ক্বাটের একটু দূরে বসিয়া রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতেছেন, 
কাছেই তাহার আসিতে. হইল। তাহার হঠাৎ, গোদাবরীতে হ্গান করিবার 
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ইচ্ছা হইল, তাই স্বান করিতে আইলেন। তিনি ম্নান করিতে ঘাইবেন, 
সে কাযেই বৃহৎ ব্যাপার হইল। সন্ধে বহতর বৈদিক ব্রাহ্মণ, বহতর ভূত্য, 
সৈন্য, হস্তি। খেড়া আইল। এমন কি আগ্রে বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই 
সঙ্জায় রামানদ, শ্রতু যে ঘাটের একটু দূরে নদী তীরে বসিয়া, সেই ত্বাটে 
দ্বান করিতে আইলেন। যে প্রভু বিষয়কে তৃণ হইতে লঘু ভাবেন, রামানন্দ 
এই মজ্জায় তাহার সম্মুখে দর্শন দিতে উপস্থিত হইলেন! 

প্রভু যে স্থানে বসিয়া রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে একটা 
তীর্থস্থান হইয়াছে । সে স্থান অতি আদরে হুসজ্জীভূত, ও অদ্যাপি 

লোকে উহা দর্শন করিয়া থাকে। * 

রামানন স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পৃজা করিলেন। এই সব 
করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে নদীতীরে, একটু দূরে, এক জন সন্ন্যাসী 
বসিয়া মালা জপ করিতেছেন! মন্যাসী তিনি অনেক দেখিয়া! থাকেন; সচরা- 
চর তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও তাহার বড় ছিল না, কিন্তু ইহাকে দর্শন করিবা 
মাত্র তাহার হৃদয় বিচলিত হইল । 

দেখিতেছেন যেন, ঈন্ন্যাসী বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার 
গাত্র দিয়া যে তেজ বাহির হইতেছে তাহা অমানুষিক । কিন্ত সন্্যাসীকে 
দেখিয়া তিনি শুধু যেবিস্মিত হইলেন তাহা নয়, অত্যন্ত আকৃষ্ট ক ্ভ 
লানিলেন। সম্্যামী যেন তাহার প্রাণ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। 

. ব্রাঙ্গা আর. থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুত গমনে অঙ্্যামীর দিকে 
. স্বাইতে লাগিপেন। এদিকে প্রভু রামানদকে দেখিয়া! তাহাকে হৃদয়ে করি- 
বেন তাহাই ভাষিতেছেন। যখন ..রামানন্ন তাহার দিকে আসিতে লাগি- 
লেন তখন তীহীর ইচ্ছা হইল যে, আগ্রবস্বাঁ হইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে 
: আনয়ন করেন! যে প্রভু বিষয়ী হইতে বহু দূরে থাকেন, যে প্রত গভীর, 
অটল, তিনি অদা. একটা অপরিচিত, বিষয়ে খংহষ্ট শৃদ্রকে হাসবে করি- 
. বার নিষিত্ত ধৈর্য হারাইলেন! কোন এক জন ভক্ত এক খণ্ড হরিতকী 

সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিষী প্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে “ তোমার 
অদ্যাণি সঞ্চয় বাসনা! যা নাং অতএব তুমি আমার সহিত থাকিতে 
_.. পারিবে না। সেই গ্রনু অদ্য এক জন তোগী রাজা, ষিনি বাজন/ বাজাইতে 
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বাজাইতে ন্নান করিতে গমন করেন, তাহা;ক গাঢ় আলিঙ্রন করিবেন বলিয়া 
চঞ্চল হইলেন ! কিন্ত তবু ধৈর্য্য ধরিয়। বসিয়া থাকিলেন। রামানগ প্রতুর 
নিকট গমন করিলেন, করিয়া শির লোটহিয়া প্রণাম করিলেন। 

প্রন অমনি উঠির| ধাড়াইলেন, ফড়াইয়া বলিলেন,“ উঠ, কৃষ্ণ বল।* 
তাহার পরে বলিলেন, "তুমি না রামানন্দ ?” রামানন্দ তখন করযোড়ে বলি- 
লেন, “হা! আমি সেই পাপাত্মা শুদ্রাধম বটে।” প্র আর কথা বলিলেন 
না। .যেন চিরধিনের হারাণ বন্ধ, পাইলেন, ও অমনি আনদে হস্কার 
করিয়া, ছুই দীর্ঘ ভূজ দিয়া তাহাকে ধরি, বুকের মাঝে করিলেন। 

শ্রীগৌরাহ্গের ধর্মে প্রণাম ইত্যাদি অভ্যর্থনা প্রশস্ত নয়। গৌর দাস 
জীবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রণামে জীবে জীবে পৃথকীকৃত ও ছোট 
বড় করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবে জীবে গাঢ় সম্বন্ধ, আর জীবের মধ্যে, 
বলিতে কি, ছোট বড় নাই। সকলেরই এক উৎপত্তি স্থান, সকলের এক গাত। 
যাহারা এই তাৰ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাহাদের জীব মাত্রে গাঢ় 
আকর্ষণ হর, আর গাঢ় আকর্ষণ হইলে প্রথামরূপ অভ্যর্থনায় তৃত্তি হয় না। 

প্রীগৌরাঙ্গ-ধর্খের এখন হীন দশা বলিয়া প্রণামের ও সেই সঙ্গে কপট 
দৈন্যতার ঘটা কিছু অধিক হুইয্বাছে। 

প্রভু যেন চির সুহৃদ পাইলেন, পাইয়া রাম রায়কে হৃদয়ে ধরিলেন, ও 
আনন্দে মুচ্ছিত হইলেন। রামানন্দ যেন চির আশ্রয় স্থান পাইলেন, আর 
ইহাতে এত হুখের উদয় হইল যে, ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তিনিও মুচ্ছিত 
হইলেন। তখন সতী স্ত্রীও মৃত পতি যেরূপ চিতায় শয়ন করিয়া থাকে, 
মেইকপ উভদ্বের বাহ স্থার! পরিরত্তিত হইয়া, অচেতন অবস্থায়, ই 
পড়িয়া রহিলেন। 

রাজা রামানন্ বখন স্যাসীর নিকটে ধন করিতে অনি 
তহার সঙ্গে যে বহতর লোক ছিল, বকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলে 
প্রভুকে 'দেখিলেন, ও তাহার ও তাহাদের রাজার কাণ্ড দেখিলেন। এই 
বহুতর লোকে ইহ। দেখিয়া! ভক্ষিতে গদ গদ হইয়া, বাহার যে্প রুটি সনে 
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হত কথা বার্জা। 
লাগিলেন | এই সহজ লোক একেবারে এক চি অবীভৃত 
হইলেন। 
প্রন ও রামান এইনধপে নস্ট হই পল! পড়িয়া ধন, 
কিনধ শুরু সঙ্গিগণ দেখিলেন হে তাহাদের অঙ্গ পুলকে বু ইরাছে 
আর প্রেমানদ ধারার বদন ভাগিয়া যাইডেছে। তাহার পর্বডিতয়ে উঠি- 
লেন ও সুস্থ হইয়া বসিলেন। একটু চাওয়া চাহির পর, প্রতু মধুর হাসিয়া! 
বলিলেন, "আমি ₹খন নীলাচল হইতে দৃক্ষিণে আসি, তখন তথাকার বানু- 
দেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমাফে বলেন যে, গৌদাব্রী তীয়ে তাগবতোততম 
রামানম্ রায়কে দর্শন করিও, সেই নিষিত্ত আমার এখানে আগমন। আমি 
বন ভাগ্যবান যেহেতু অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম।” ইহাতে ৮- 
রর কহে আার্ধতৌম করে ভৃত্য জ্ঞান। 
_ পরোক্ষ যোর হিতে হয় দাবধান ॥ 
তার কৃপায় পাইন তোমার দরশন। 
আজি সফল হইল মোর মনুষ্য জনম ॥ 
জার্ষভৌমে তোমার কপ! তার এই চিট 
অন্পৃশ্য ম্পর্শিলে হঞা| তর প্রেমাধীন ॥ 
.. কাছা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ। 
কাছা মুই রা সেবক বিষ শৃদ্রাধম |. 
' মোর স্পর্শে না করিলে স্পা বেদ ভয়। 
 ... তোমার কৃপায়ে তোমায় করায় সদয় ?. 
" . ডোমার কৃপায় করায় নিশ্্য করব । 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্স॥ 
আম নিস্তারিভে তোমার ইইা আগমন । 
. পরম দয়াল তুমি পতিতপাবনা॥। | 
_ ্হাস্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। 
. নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ত্বর॥ 
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ছা তোমার দর্শনে সবার রবীভূত মন ॥ 
.... শ্রফ" "যি নাম শুনি সবার বনে । 
ডা সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে 
আশ্রতে প্রাকতে তোমার ঈশ্বর লক্ষপ। 
বীবে না সনতবে এই অপর ৩৭-চরিতামৃত। 


প্র উরে বলিলেন, “আমাকে ও রূপ কথা কেন বলিডেছ! মি 
গরম ভক্ত; তোমার সঙ্গীগণের মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম, ইছার বিচিত্র কি. 
তোমার দর্শনে ইহাদের অন ভ্রবীতৃত, হইয়াছে। তাহার সাক্ষী দেখ 
আমি মায়াবাদী সন্ধ্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানি না, তোমার স্পর্শে 
আমারও কিক্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে। আমি এখন বুবিলাম, সার্ষ- 
ভৌম 'আমাকে কেন তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি মায়াবাদী সন্্যাসী, 
আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্ত তিনি তোমার আশ্রন্ধে আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন।” 3 /্ট 

উভয়ে উদতয়কে দর্শনে, উন অনি, উঠত জে তাত 
ছেন। ইহার মধ্যে এক জন ত্রাঙ্গণ করযোড়ে প্রতৃকে ভিক্ষার মিমস্্র করি- 
লেন, প্রভৃও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামানন রায়ের প্রতি মুর 
হাসিয়া প্র বলিতেছেন, “তোমার আবার বর্শন কাষনা করি, যেহেতু 
ভোমার মুখে কৃষ্ণ কথা গুনিবার নিমিত আমার হা রর 
*ভোষার জাবার দর্শন কামন! করি" এক্সপ কথা, যাহা প্রভু মেই বিষয়ে 
জড়ীতৃত শুড্রকে বলিলেন, ইহা তিনি কম্মিন, কালে কাহাকেও বলেন নাই । 
রামানন্দ বলিলেন, শ্ছাষী, যদি কৃপ! করিয়। এই পামরকে উদ্ধার করিতে : 
আসিয়াছেন, তবে দিন কেক এথানে থাকিতে হইবে, কারণ আমার যন 
তি কঠিন ও মলিন আপনার দিন কয়েক থাকিয়া, একটু বিশেষ করিয়া 


০০ এলিট উন পরিজ সসিসন আআ লেট কাস হি 


২২ রর প্রশ্ন 


ইহা বলিয়া প্রকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। দর্শন মাত্রে পরম্পর 
গরম্পরের প্রেম ভোরে এরপ আবদ্ধ হইয়াছেন, যেএই ক্ষণিক বিদায়ের 
নিমিত্ত উভয়ে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। র্‌ 

রত তরা্ণের গৃহে' ও রামানন্দ নি্দ তবনে, গমন করিলেন। পরস্পরের 
দর্শন লালসা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং হৃর্ধ অন্ত গেলে রামানন, সামান্য 
বেশধারণ করিয়া, একটা মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইযা, গোপনে, প্রতুর সহিত মিলিত 
হইলেন। আবার রাম রায় প্রন্থকে প্রণাম ও প্রতু তাহাকে আলিঙ্গন করি- 
লেন, পরে উভয়ে বসিলেন। , 

প্রভু বলিতেছেন, বল, রাম রায়, জীবগণ কিরূপ সাধন তজন করিলে 
উদ্ধার হইবে? ৃঁ | 

এধন রাম রায় প্রভুকে জানেন না) প্রতু কে, তাহার কি মত, তাহা 
জানেন না। প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈব্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
দে স্বতি বাকা, অক্্যাসী মাত্র “নারায়ণ” বিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। 
রায় কেবল পরই মাত্র জানিয়াছেন যে প্রতু একটী ধীশক্তিমম্পন্ন 
অতি-বৃহৎ বন্য ও কৃষ্ণ ভক্ত, ও তাহার চিত্ত একেবারে হরণ করিয়া সেই 
স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। প্রভুর এই হঠাৎ প্রশ্নের কিন্নপ উত্তর করিবেন 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আবার প্রভুর আজ্ঞা রাখিয়া যে বা 
কাটাকাটা করিবেন ও বলিবেন যে, “গে আপনি বলুন” ইহা পারিলেন 
না, বলিতে সাধ্যও হইল না।” গ্লেখানে আপনার কি মত গোপন করিয়া, 
অর্ধ্ঘ সাধারাপোপযোগী.যে মত প্রথম তাহাই বলিলেন। বলিলেন, *ম্বামী! 
কআষি সাধন তজনের কথা কিছু জানি না, তবে শ্রীবিষ্পুরাণে দেখিতে গাই এ 
প্রশ্নের এইবধপ উত্তর আছে যে, প্যাহার যে স্বধর্্ব তিনি আহ পালন করিলে 
পৃরিগাঘে তাহার শ্রীতগবানে ভক্তি হয়” 
-. এই বিজ্ুপুরাণের গ্লোকে দেখা যায় যে হিন্দুধর্থর নিলা ব্ জগগতে 
বাই) ধাসিয়ানগণ ধলেন, তাহারা ব্যতীত আর সকলে নরকে বাইবে। 
মুদলমানগণও তাহাই বলেন, ফিন্তু হিন্দুরা বলেন যে ঘকলেই শুধু স্বধর্্ 


. পালন দ্বারা ক্রমে উদ্ধার হইবেন। ্ধন্থ পালন করিতে করিতে ক্রমে শ্রী 
প্রমিস উট লাস এস অনি সাপ সিল উিজ্চীল  জসীগর আগ ও মেসে 


প্রশ্ন ও উত্তর। ২ 
কি ধর্ের ভাল মন্দ নাই? অবশ্য আছে। জীবের পরিবর্থনই গতি। 
জীব রুমে পরিবদ্ধিত হয়। যে ধর্্ে তোমার এখন ক্ষুধা মিবৃত্তি হইতেছে, 
তুমি একটু পরিবন্ধিত হইলে তোমার উহা অপেক্ষা সারবান আহার 
প্রয়োজন হইবে। রামরায়ে ও প্রভৃতে যে অদ্ভুত কথোপকখন, ইহা দ্বারা 
জীবে কি রূপে ক্রমে২ উন্নতি করিয়াছেন, তাহাই বিকফিত হইতেছে । এরূপ 
কথোপকথন জগতে আর কোথায়ও পাওয়। যায় না। 

এই যে রাম রায় উত্তর করিলেন, ইহার মধ্যে কয়েকটা কথা মানিয়া লই- 
লেন, যথা শ্রীভগবান আছেন, ও ভক্তির দ্বারাই... তাহাকে .. পাওয়া. যায়| * রি 
তবে ভিনি ঘে উত্তর করিলেন, ইহাতে তাহার প্রকৃত মত কি তাহা নং 
বুঝা গেল না। 
প্রত এ কথা শুনিয়া বলিলেন, রাম রায় এ ত তুমি মোটা কখা বলিলে। 
ইহা অপেক্ষা নিগঢ যদি কিছু থাকে তবে বল। | 
রাম রায় তখন গীতার একটা গ্লোক পড়িয়া বলিলেন, যে গীতায় দেখিতে 
গাই, শ্ীভগবান্‌ বলিতেছেন, "জীব যে কোন কর্ম করে, উহ আমাকে সমর্পণ ! 
করিয়া করিলেই তাহার জাধন সিদ্ধ হয়” কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়া 
দিলেন। তিনি বলিলেন, রাম রায় এ সমুদায় বাহা কথা। ইহা অপেক্ষা 
নিগ,ঢ যাহা তাহাই বল। 
হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাম হইতে পারে যে রাম রায় গীতার যে কথা 
বলিলেন, উহা অতি বড় কথা, এমন কি, খীষ্টিয়ান ধর্মে এ কথাটা সকল 
অপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । যেহেতু তাহাদের প্রধান প্রার্থনার 
মধ্যে এই নিবেদন যে, "প্রতু তোমার যাহা ইচ্ছা! তাহাই হউক * অর্কাগেক্ষা 
প্রধান। কিন্ত প্র এ কথা মানিলেন না, যেহেতু ইহাতে ীনে ও বান 
ঘে কোন ঘিষ্টতা আছ্ছে তাহা বুঝা যায় না; 2. 
রম রায় তাহ! বুঝিয়্া বলিলেন, একথা যদি বাহ্য ষ্ঠ তবে: এ 
ত্যাগ করিয়া যিনি শ্ীতগবানের শরণ লন, সেই প্রকৃত সাধক । রাম রায় এ 
কথারও ,প্রমাণ দিলেন। কিন্ত প্রভূ এ কথাও উড়াইয়া দিলেন। শাস্ত্রের 
তাংপধ্য এই ষে, যে বাক্তির শ্রীতগবানে এত ক্সনুরাগ, যে তাহাকে পাইবে 
. এই লোভে, আপনার কুল পযন্ত ত্যাগ করেন। তিনি অবশ্য প্রীতগবানের 
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রি ছ্ম। কিন্তু রাম রাঘ্বের .কথায় ঠিক জহুর া। টি 
সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বিয়া দি মিরা হয তবে 

কি সে বড় সাধক হইল? 


রাম রায় তখন একটু চিন্তা করিয়া বলে বি হত 
খিনি জীতগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক! 

: প্রত এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি, ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার 
বিরোধী মনে ভাবুন, ষদি কোন জ্ঞানবতী স্ত্রী স্বামীকে ইহা! বলিয়! ভ্তি 
করে ষে, দ্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু অতএব স্বামীকে ভক্তি না করিলে 
মহাপাপ হয়, কি তাহাকে ভক্তি ন| করিলে মংসার বিশৃঙ্খল হয়, কি দুঃখের 
উৎপত্তি হত, তবে তাহার যে তক্তি মে ভক্তি নয, উহ! এক প্রকার স্বার্থপরতা । 
জ্ঞান-ষিশ্রা ভক্তি বলিতে মে্টামুী এই যে, শ্রীভগবান জীবন মরণের কর্তা, 
অতএব তাহাকে প্ক্তি কর! কর্তব্য । না করিলে ক্ষতি, করিলে লাভ। 
এবূগ হিাব কিতাব করিয়া ঘিনি নতগ্রবানকে ভক্তি করেন, তিনি ্রীতগ- 
বানকে ভত্তি' করেন না, তিনি আপনার স্বার্থের পোষণ করেন। 

রাম রায় আবার চিন্তা করিতে লাণিলেন। পরে বলিতেছেন, ্রীয্তাগ্- 
বতে দেখিতে পাই কে, জ্ঞানশৃন্য ভক্তি, দ্বারাই প্রভগবানকে পাও 

যায়। ইহা রনিয়া ্রতাগ্নবত হইতে প্লোক পৃড়িলেন। ও 

ঘখন রাষ রায় এইক্ূপ বিশুদ্ধ ভক্তির. কথা বলিলেন, ধন প্রস্থ একটু 
দন্তোষ প্রকাশ করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, " এ তাল কথা, কিন্তু ইহা 
অপেন্গপ যর্দি আরে! কিছু ভাল কথা থাকে তবে বল । 

2. জ্ঞানশুন্য ভূক্তি কাহাকে বলি ন! উদ্দেশ্াশুন্য ভক্তি কি 
করিয়া প্রণাম করিলা আর বলিলাম, রাজন! আমি তোষার দাসানুদাস। 
কিন্তু মনে রহিল থে রাজ! জমার উপর সন্তষ্ট হইবেন, হইয়া আমার ভান 
করিবেন। ইহাকে রাজভক্তি বলে না। ইহাকে বলে তোষামোদ। অতএব 
জনশূন্য যে ভক্তি ইহা ছারাই শ্রীতগবানের পাপন পাওয়া যার, প্রত 
ইহ! শ্বীকার করিলেন। প্রতু আরো গু শুনিতে চাহিষেন, তখন রাম 
রায় প্রেষের কখা। উঠাইলেন। র 


কুলে 





শহর ও জাবৎ।.... সি টি 


এপ রাম রা গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন উ্ ছাড়িয়া ভীযাগ- 
বতের অধিকারে আইলেন। ভক্তি ধর্ম ছুই রাজো বিভজ, ্া 
রান্ত্ে, ও শরভাগবতের রাজ্যে জ্বান-মিশ্রা, তৃক্কি গীভার. শেষ জীয়া। 
ডান-ুন্য ভি ্রীতাগবতের রাজ্যের আরম দেপর্ান্ত রাম রায় গীতার 
রাজ্যে ছিলেন সে পর্যত্ত প্রন “ইহা বাহ্য* বলিয়া উড়াইয়! দিলেন। দ্ধ 
মাত্র রাম রায় জ্ঞানশুন্য তক্তির কথা বলিলেন, অর্থাৎ শ্রভাগবতের রাজ্যে 
সীমায় আইলেন, দেই গ্রহু ববিলেন, “ইহা ভাল বটে, কিন্ত ইহার পরে 


আরও বল।” 


ব্য ও মধুর, ্রীভগবানের এই ছুই ভাব। তিনি সর্বশক্তিমান, 
এই গেগ তাহার প্রশ্বধ্য ভাব। তিনি তাহার রূপ ও গণে আকর্ষণ করেন, 
এই গেল তাহার মারর্ধ্য ভাব। গীতাগ় শ্রীতগবানের পরশবধ্যভাবের ভজনার 
থা লেখা, ভাগবতে মারুরধ্য তাবের ভজন! বিরচিত। গীতার রাজ্যের 
অন্তত বৌদ্ধ, খাটি, মুলমান ও প্রাচীন হিন, ধর্ম। এই কয়েক 
রর সার কথা শবীতায় উদ্ধৃত আছে। এই স্মন্ত ন্রেযে যৈ কথা ছড়ান 
ঘবাছে, উহ! গবীতায় একত্রিত করা হইয়াছে, ও গর পর জাজান হয়েছে । 
যেঠাইকার, তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের খাদ্য দ্রব্য, নানা হুন্বর 
আকার দিয় সাজাইয়া রাখে, গীতায় সেইরূপ, জগতের যত ধর্্, ও মে 
ময়ুদায়ে যত রঘ আছে, তাহাকে হুন্দর আকার দিয়! সাজাইয়া রাখা হই- 
যাছে। তাই, গীত| জগতে আদরিত হইতেছে ও হইবে 


্রীভাগবত জ্ঞান-শন্য ভক্তি হইতে আরতত। ই্রগবান বে. নিন 
ইহা, জান থাকিতে, হুদয়ে সম্যক প্রকারে বুৰা! যাইতে পারে, কিন্তু বোধ 
অর্থাৎ আন্থাদ করা বায় না ্রীভাগবত গরস্থের তাৎপর্য এই যে, শ্রীতগ্নবান 
নিজ জন, আর নিজ-জন রূপে তাহাকে যে ভজনা তাহা হারাই “াহাকে* . 
পাওয়া ঘায়। নিজ জন কাহাকে বলে? পিতা কি প্রত, সখ! কি ভাই; সন্তান 
পতি, ইহারাই নিজ.জন। প্রভু কে নাঃ ধিনি কৃত-দাদের কর্তা! ক 
ঘাসের মরণ বাচনের কর্তা প্রভু।, কৃত দাসের নিজ-জন প্রতু বাতীত আর. 
জি নাই যেন পার নিজ:জনং পিতা বই আর গাইি। আর নি-জন বা 


২২৬: , তি প্েঘ। 


কে, না, বন্ধ,বা৷ ভাই ভ্মি। আর কে, না পৃতি বাপত্ী। ্ সমুনায 
নিদ-জন লইয়া সংসার 
দে কালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি. ছিল। এখন কোন 
দেশে আছে। এই দাস শব্ধ হইতে দাস্য-তক্তি কথাটী লওয়া হইয়াছে। 
তুমি এক জন সংসারী, এখন দেখ তোমার সংদার পাতাইতে কি কি লাগে। 
তুমি, তোমার সন্তান, তোয়ার জনক জননী, তোমার অতি আত্মীয়, ও তোমার 
স্বরণী। ৃ 
এই যে: কয়েকটা বন্ধ ই সংসার, ইহাদের পরম্পরে যে আকর্ষণ 
7 তাহাকে “প্রেম” কি "রস" কি "ভাব" বলে। সন্তানের পিতার প্রতি যে ভাব 
: - তাহাকে দাস্য প্রেম বলে। ষদি বল কৃত-দাসের আবার প্রভুর উপর প্রেম 
কি? কিন্ত কৃত-দাদের জগতে কেহ নাই, সে প্রভুর সহিত থাকিয় 
থাকিয়া, প্রচুর নিজের ও তাহার গণের প্রতি আকর্ষিত হয়, এমন কি! 
ৰ শুনা, যায় যে কড-দাসে প্রভু নিমিত্ত প্রাণও দিয়াছে। পুদ্রের পিতার 
২ এউপর যে প্রেম ইহাকেও শান্্রকারেরা দাসা-প্রেম বলগেন। ফল বথা, শ্রী 
_ ্গবাণকে পিতা বলিয়া বোধ ও প্রভু বলিয়া বোধ এ ছুই ভাবে বড় বিভিন্ন 
্থাই। ফের প্রভুর প্রতি খানিক দ্বেহ, খানিক ভক্তি, ও খানিক জং 
আছে। সন্তানও গিতার প্রতি তাহাই আছে। . 
তাহার পরে জীব মাত্রের অন্ততঃ এক জন অতি অজি 
 ধুদিও সকল, অবস্থা এক সংসারে থাকেন না, কিন্ত সংসার পূর্ণ মাত্রায় 
পাতাইতে একটা সখার প্রয়োজন। এই রূপ আত্মীয়ের উপর এক প্রকার 
হে আছে ভাহাকে বলে সখাতাব। তাহার নিকট কোন বিষয় গোপন 
নাই, ভাহার 'প্রতি কোন বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি হুখ দুঃখের সাথী, 
তাহাকে মনের বেদনা বলিতে কোন বাধা নাই। তিনি. আর তুমি এক 
শ্রেণীর লোক। তুমিও বড় না, তিনিও বড় না, তিনি তোমাকে যথা সাধ্য 
ষাহাধ্য করিতে প্রস্তত, কিন্তু তাহার ক্ষমতা তোমার ন্যায় অতি গরিমিত। 
শইন্ধপ যে ভাব দে গেল মধ্য প্রেম। বাল্য ও রঃ প্রেমের ব্াথ্যার 
... প্রয়োজন নাই। দাদা 
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ভাগবতের সার সংগ্রহ 1 হয 


পাতাইয়া বাস করিব বলিয়া শ্রীভগবান তাহার উপযোগী অমূদায় দিয়াছেন - 
স্বী দিয়াছেন, পুত্র দিয়াছেন, অতএব এই সংসার পাতানই আমাদের 
দ্বাতাবিক গতি । এই সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াুআ মরা] শ্রীভগবান-রূপ 
কেন্্র দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। . . 
এই কেক্্রের দিকে ধাবিত হুইভে আকর্ষণের প্রয়োজন। এই আকর্ষণ 
ধদি না থাকে, চির দিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। যদি আকর্ষণের জহায়তা লইতে 
পার, তবে মেই কেন্জ্ু অভিমুখে গমন করিতে পারিবে। এই আকর্ষণ হই- 
তেছে কিনা,-প্রেম। এই প্রেমে পরিবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এ গরেমে 
মর্ম পরিবার শ্তীতগবানে আবদ্ধ। ৃ 


এই প্রেম চারি প্রকার উপরে বলিলায অর্থাৎ, দ্বামা, বামনা, মাং ও 
মধুর। আর বলিলাম যে সংসার পাভাইয়া বাস করা! লীবের স্বভাব স্ব: ' 
এব এই সংসার যে প্রধালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, ভগবানকে পরই সংসার”. 
ছু করিতে হইলে সেই প্রণালী বাতীত আমাদের আর গতি নাই।ক্গার, 


যে গতি নাই তাহার জার কোন প্রমাণ পৃযোজন করে না। ইহা কার টা 
করিলেই হইবে যে সংসার পাতাইয়া বাস আমাদের স্বভাব 2 
অতএব এই সংসারের ঘে চারিটা বন্ত পুর, সখা, পতি, ও পিতা, ইহার. 
মধ্যে শ্রীভগ্বানকে এক জন কর। হয় তাহাকে পিতারপে ভজনা কর; 
না হয় ষথা রূপে, ন! হয় পুত্র রূপে, না' হয় পতি রূপে তাহা না করিলে 
তাহাকে সংসারে স্থান দ্দিতে পারিবে না, তিনি বাহিরের লোক হইবেন।. 
এই খে ্রীমভাগবতের সার সংগ্রহ। এখন মনে ভাব, তুমি ফেন ্রীগ- 
বানকে পিতা রূপে ভজনা করিবে। তাহা হইলে সে ভজনার প্রণার্লী কিন্ূপ, 


তাহা আর কোথাও তোমার শিখিতে যাইতে হইবে না। ঠিকযেরপ সরল 


হুবোধ শিশু পুত্র, সর্ব গুধনিধি পিতাকে ভজন! করে, সেইরগ করিলেই 

হইবে। শিশু পুত্র বলি কেন, না আমরা তাহার নিকট সকলেই শিশু। 

এখন বিচার কর, এরপ পুত্র পিতাকে কিরূপে জনা করে। 
এই প্রন, কি সখা, কি সন্তান, কি পতি ভাবে ছুইরূপে ভা করা 

াইতেঞলীরে, যথা সাক্ষাৎ ভাবে, কি গোপীর অনুগত হইয়া। শলঙ্ষাৎ 

ভাবে কিন্ধুপে ভজন! করিতে হয়, তাহাই এখন বলিভেছি। থে খযানে 


হল 2 ভন প্রর্থালী। ও ্‌ ৃ 
তোমার পিভাকে ভঙ্গন! করিতে ধাক। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে 
সাহার সেবা শশ্রয। কর। যদি তোমার কোন" গুরু থাকেন, তবে তাহাকেও 
এরূপ করিলে হইবে । এইরূপ করিতে করিতে প্রতুকে কিরূপে ভজন 
করিতে হয় জানিতে পারিবে । তখন সেই পিতার শ্থানে শ্রীভগ্রবানকে বসা- 
ইবে।. এই যে তোমার মধুর গ্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাতা- 
বিক। এত স্বাভাবিক যে এই ভাবের বন্ না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। 
যাহার পুত্র নাই, মে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে। যাহার স্ত্রী নাই, সে 
আপনাকে অপূর্ণ ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারিভাব 
স্বাভাবিক । এই ভাবের বস্তর নিমিত্ত লাঁলসাও স্বাভাবিক । এই আকাংক্ষা 
জীবের দ্বারা কতক পরিপুরিত হয়, কিন্ত সম্পূর্ণরূপে হয় না! যেহেতু এই 
ভাবের বস্ত গুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিপ্রাণা সতী আপনার গতির নিমিত্ত 
প্রাণ দিবে। কিন্ত তবু দেখিবে ঘেতাহার পতি নির্খবল' কি পুর্ণ নহেন। 
অতএব ভাহার মধুর ভাবের অন্পূর্ণ রূপে তৃপ্তি সাধন হইতেছে না। এই 
ভাবের তখনি পিপাসা শাস্তি হইবে, যখন ইহার বন্য নির্মল ও পূর্ণ হইবে। 
এমন বন্ত শ্রীভগবান বই আর নাই। অতএব এই ভাব গুলি দ্বারা যখন 
শ্রীভগবানকে জনা করা হয়, তখনি জীবের প্রকৃত প্রয়োজন জাধন হয়. 
তখনি জীব প্রেমানন্দ তরম্বে পড়িয়া ভাঁসিতে থাকে । এ সম্বান্ধে আরও ক 
ক্রমে বলিতেছি, অর্থাৎ জপ্রহতে ও রাষ ক্বায়ে যে বিচার তাহা এখন 
বর্ণনা করিব। 

রন স্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশৃন্য ভক্তি দ্বারা বানের ভজন! 
হয়। ইহা শ্বীকার' করিষ। বলিতেছেন, “রাম রায়! আরো গুড় কথা 
বল 

রা রায় বলিলেন, “সর্বোম দাধন। শ্রীভগ্রবানকে গে. ও তি ছারা 
জনা করা ।* 

পৃ এ কথা শুশিযা বড় অন্ধ হক বলিতেছেন,”এ অতি উত্তম 
কথা । কিন্তু, রাম রা, যদি আরে! কিছু নিগুঢ় থাকে, কৃপা করিয়া আমাকে 
বল।* রাম রা দেখিলেন ঘে ক্রমে ক্রমে প্ মের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিভ 
ুইলে। এই প্মের রাজ্য ভীহার দি দেশ। তখন ভক্তি কথা! একে- 
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বারে ছায়া দিলেন। বলিতেছেন, "দা পে. মের বাদে 
করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম ছজন।” র্ 
গৃভু হাসিয়া বলিলেন, “সাধু রাম রায়! তুমি আমাকে রকি 
কিন্ত ইহা অপেক্ষা আর কিছু ক উত্তম আছে ?" 
রাম রায় বলিলেন, "আছে, সে সধ্য প্.ম। শ্রীভগবানকে গলির 
ডজন করায় ষে আনন্দ তাহা অগেক্ষা হুহদ বলিয়া ভজন করায় অধিক 
আনমনা 
প্রহথ বলিলেন, “আমি কৃার্থ হইলাম! কিন্তু আরও যদি কিছু নিগঢ 
থাকে তাহাও আমাকে বল, আমাকে বকিত করিও না” 
রাম রার় তখন এক প্রকার গ্রহ-গ্রস্ত প্রায় হইয়াছেন। তিনি তখন 
দেন আর স্ববশে নাই। তিনি যেন তখন প্রভুর জিহ্বা যন্ত্র স্বপ্নপ হইয়াছেন। 
প্রত যেন সাধন তত্ব তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন । রাম রায় প্রত্ুর 
কথ। শুনিয়। বলিতেছেন যে, “সখ্য প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য প্রেম আরো গাঢ়। 
অতএব শ্রীতগ্রবানকে আপনার পুত্র ভাবিয়৷ যদি তন করা হয়, তবে উহা! 
সাধনার এক প্রকার শেষ সীমা হয়।” 
প্রভু বলিলেন, “রাম রায়, ভুমি আমাকে একেবারে বিনামূল্যে ক্রয় 
করিলে, তবু আরও যদ্দি গুহ্য থাকে তবে বল।” 
রাম রায় বলিলেন, “আছে। শ্রীতগবানকে কাস্তভাবে ভজন করা।” 
এখানে আমরা শ্রীচৈতন্য ঢরিতামৃত হইতে এইকয় পহক্ভি উদ্ধৃত করিতেছি। 
যথা :£__ 
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর । 
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহো হয় কিছু আগে কহ আর। 
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার 
গ্রভু কহে এহোত্তঘ আগে কহ আর | 
০... বায় কহে বাল্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার॥ 
.. প্রত কছে এহোতম আগে কহ আর। 
রায় কহে কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার। 


ভাবের তারতম্য 


বারা এইরপে ্রীমন্াগবত রাজ্যের রানাকে আমি 
এখানে বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। এই উদ্দেশ্যে কীস্ত তাব কি তাহাই 
- ঘর্থনা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, “গ্বামী! সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগ- 
_বানকে শ্রাপ্তি। কিন প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে-_আংশিক ও পূর্ণমত্রায়। 
কিন্ত সাথীরা সাধক তাহারা বড় বুঝিতে পারেন না। যদি সমুদয় ব্যাঞ্জন 
উত্তম হত, তবে ক্ষুঘার্ড ব্যক্তি দ্বেটি অগ্রে বনে দেয় সেইটা সর্ববাপৈক্ষা 
উত্তম ভাবিয়া থাকে। ্রীতগবানে এত ' মধু আছে: যে, যে অংশ পায় তাহা 
পাইয়াই জীব মুগ্ধ হয়্। এমন কি, শ্রীভগবানকে ধিনি যে ভাবে ভজন! করেন 
তাহার কাছে সেই ভাবই সর্কোত্তম বপিষ়্া বোধ হত্ব? রাম রায়ের কথার 
তাত্পধ্ধ্য গ্রহণ করুন। 
যাহারা দবাস্যতাবে আ্ীতগবানকে জনা করেন, তাহারা বলেন দাস্য 
ভাব সর্ব্াগেক্ষ! উতবষ্ট। হাহারা দাস্য ভাবে ভজনা করেন, তাহাদের মধ্যে 
এমন ভক্ত আছেন যে, তীহারা বলেন যে দাস্যভাবই সর্ববোতম, শুধু তাহা? 
নয়, কান্ত প্রভৃতি ভাবে ভজনা করা জীবের অধিকার নাই, অতএব এরপ 
তজনা করিতে যাওয়৷ তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র । 
যখন শ্রীগোরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন, তখন পশ্চিম দেশে বল্পভ' 
চার্ও ইন্ধপ ্মন্তাগবত গ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বৈফৰ ধরব প্রচার করিডে- 
ছিলেন। তাহার যত এই যে বাংসল্য পে মই সর্কোত্তম। এই মত তিনি 
দক্ষিণ, পশ্চিম দেশে গৃ'চার করিতে নীলাচলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্ের সাহুত যুদ্ধ 
করিতে আগমন করেন । শ্রীধর স্বামী যেপ ব্যাধ্যা করিব্াছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, থে উপরে রাম রায় যাহা বলিলেন, অর্থাৎ কাস্ত ভাবই সর্কবোজম 
ভগব্তও তাহাই বলিঘ়্াছেন। বরত ভট্ট, ধর ্বামীর টীকা উড়াইয়। দিয়া 
আপনি শ্রীতা গ্রবতের টাকা করিলেন। করিয়া বাৎসল্য প্রেমই সর্কোত্তম তাহাই 
গৃমাণ করিলেন। এই তত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত বৃহৎ গ্রস্থও লিখি- 
লেন। তাহার শিষ্যের সংখ্য। অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দেশে 
বহতরন লোক তাহার আশ্রয় লইল। এই বল্ভাচার্য্ের শিষ্যগণ অদ্যাপি 
। দেই সমস্ত দেশে বড় প্বল। এই শাখার উপাচার্ধাগণকে *গ্োকুলে, 
গ্বোষাক্রি” ৰলে। ইহাদের শিষ্যগণ্‌ কই বণিক, হতরাৎ আচার্্যগণের 





২. কান্ত ভাবই সর্ষোতম। ২৩৯. 
অনেকের টরহবর্ঘের সীমা নাই। ্ীগৌরাঙ্গের গণ যেরূপ “করস কাছছারারী 
গ্বোকুলে গোস্বামীর মধ্যে অধিকাংশ লোক রাজরাজেশ্বর রূপে 'অবস্থিহ্ি 
করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্্ আচার্যগপের মধ্যে, সেই দেখাদেপি) উট. 
লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজ রাজেখরের ন্যায় বাস প্রথা প্রচলিত হুইতেছে। 
কিন শ্রীনোরাহ্ প্রসুর পার্থদগণ, কা্গালের কাজজালরূপে অবস্থিতি. করিয়া 
জীব উদ্ধার করিতেন। তাহাদের 'দীন-বেশ দেখিলে, জীবের হৃদয় ভব 
হইত। এখনকার আচারধ্যদের মধ্যে, কাহার কাহার ইশবধ্য দেখিয়া 
জীবের হায় দ্রব হয় না, বরং রী বৈফব ধর্ের প্রতি ণার উদয় হয়। 

_. শ্রীক্সভাচাধ্য নীলাচলে শ্রীগৌরা্গ প্রভুর সন্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, শেষে 
আপনি তাহার শরণাগত হইলেন। এমন কি শেষে, শ্রীগদাধর গোস্বামীর 
নিকট মুগ্বোল মন্ত্র লইয়া কান্ত ভাবে শ্রীভগবানকে তজনা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তাহার শিষ্যগণ, যাহারা দেশে রহিলেন, তাহারা! বন্সভাচার্য্যের পূর্বকার 
মৃত পালন করিতে লাগিলেন, ও এখনও করিয়া থাকেন । তহারদিগ্নকে' 
বন্পভাচারী বলে। ভাহারা শ্রীকৃ্ককে নাহাণ|প।ল অর্থাৎ, সন্তান্ভাবে উপা- ' 
সনা করেন। | 
রাম রায় প্রত্বকে বলিডেছেন, “যাহার যে ভাব তাহার কাছে সেই উত্বম 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সব সমান তাহা নয়, ভাল মন্দ অবশ্য 
আছে। দ্বাস্য ভাব অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দাস্য অপেক্ষা 
সধ্য আরও ভাল, যেহেহু সধ্য ভাবে, দাস্য ও সখ্য। উভয়ই আছে। এই 
রূগ মধুর ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর ভাবে দাস্য, সখা, 
বাৎসল্য, ও কান্তভাব, চারি ভাবই জড়িত আছে। অতএব যিনি মধুর 
ভাবে ভজনা করেন, তিনি কর্তব্যে চারি ভাবেই ভজনা করেন, স্ৃতরাৎ 
সর্বোত্তম অধিকারী হয়েন 
রাম রা বলিলেন যে, “মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত, এই 
চারি ভাব আছে” ইহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে স্ত্র- 
লোকের স্বামী, স্ত্রী, স্বামীর কখন দাসী হয়ে, কখন সখা হয়েন, কখন 
হাতার ন্যায় হয়েন। কখন বা বক্ষ-বিলাসিনী হয়েন। রাম রায় বলিলেন, 
$ আজএত জীতম্ঞান্ত পর্ণমানায প্রাণ্তি কেবল এই কান্ত ভাবেই হয় । এইরপে 








| ক ৃ রাার প্রেম: 
রাম রান শীভাগবতের যো এক রায় হইতে অন্য রে ই 
করিবেন ॥ ভাবিলেন। 
রথ ইহা জিয়া বলিভেছেন, শাবান, ভুমি রিল যে াধনার 
এই শেষ দীষা' ইহা ঠিক। কিন্ত বি আর ও কিছু থাকে বল» 
এই কধা শুনিয়া রাম রায় অবাক. হইলেন! 


রায় কহে ইহা আগে পুছে কোন জনে । 
এত দিন নাহি জার্নি আছে এ ভুবনে ॥--চৈতন্য চরিতামূত। 


রাম রা ভাবিতে লাগিমেন। ইহার পরে আবার কি? ইহা ভাবিবার 
কারণ রাম রায়েরও আছে। পাঠক মহাশয় যদি এ পর্য্যত্ত মনোযোগ দিয়া 
গড়িয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাঁবিতে পারেন যে, ইহার পরে আবার কি 
হইতে পারে ? রাষ রায় ভাবিজে, ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হ্তি হইল । 
বলিতেছেন, ইহার আগে, “রাধার প্রেম” 

প্রভু বলিলেস, রাধার প্রেম যদি কাঘ্ত.ভাব অপেক্ষাও গাঢ় হইল, তবে 
তাহার কারণ আছে, অতএব তাহা বল, আমি শ্রবণ করি। তোমার সুখে 
কৃষ্ণকধা যেন অস্ৃতের ধার। আমার অঙ্গ শীতল হইতেছে। বল.বল, 
রাষ রায়, রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন? 

রাম রায় বলিতেছেন, ত্রিজগতে রাধার প্রেমের সমান নাই। দল 
। গ্োপী শ্রকৃষের সহিত রাস করিপৈন, কিন্তু তাছাতে শ্রীতগবানের তৃপ্তি হইল 
না! রাধা ব্যতীত তাহার প্রেম পিপাসা শাস্তি হইল না। 

তখন প্রন বলিতেছেন, এই সাধনের সীমা তাহার সন্দেহ নাই, আরও 
কি কিছু বিগ আছে? বদ থাকে বে বলিয়া আমার বর্ণ শীতল কর। 

০. প্রভু কহে ইহা হয় আগে কহ আর। 
টা রায় কহে ইহা বহি বুদ্ধ গতি নাহি আর॥ 


নার রি বদি ইহাতে রাম রায়ের কি ঘোষ হৃক্ষ, হৃষ্ষা- 
তর, হৃল্তম ছষ্টির নান! অব্য আছে। কিন্ত জীবের ছু য়া বিশ 


২ পে কিসের আপতিসা জরি জার লা। 


রাম রায় তাবিতে লাগিনেন। ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে বলিতেছেন, *ম্বামী ! 
আর শক্তি নাই। বাহা দিয্লাছিলে মব নিঃশেষ হইয়াছে। হি আর 
কিছু শক্তি দাও তাহা হইলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারিব। তবে 
আমার নিজকৃত একটী গীত আছে। সেটা গাইতেছি, শ্রবণ করুন। উহা 
ভাল কিমন্ধ, উহাতে আপনাকে হুখ দিবে কি না জানি না।” .. 
ইহা বলিয়া রাম রায় এই গীতটী গাইলেনঃ__. 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ তেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
না মো রমণ না হাম রমণী । 
ছুহু মনে মনোভব পেশল জানি ॥ 
এ সী সে সব প্রেম কাহিনী । 
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 
না খধেজনু দোতী না ধোজনু আন। 
হুক মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ ॥ 
অব সোই বিরাগ ত'হু ভেল দৌতী। 
: স্থপৃরুষ প্রেমক এঁছন রীতি? ৃ রি 
বর্ধন কুদ্র নরাধিপ মান । 1 
রামানন্দ রায় কৰি ভনে॥ 


জীনবন্ধীপের পুরুযোত্তম আচার্ধ্যের পরে আর একটা “পাত্রের * সহিত ! 
প্রভু এই মিলিত হইলেন।& রামানন্দ রায় অনুরাগা ভক্ত, কাব্য ও ম্লীত 
তাহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক শিরোমণি । রামা- 
নন্দ রান গাইতে আরত্ত করিলে, প্রভ্‌ প্রেমে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। ক্রমে 
এরপ তর্ধীর হইলেন যে আর শ্রবণ করিতে না পারিয়া নিজ হস্ত দ্বারা, “চুপ 
"চুপ". এই ভাব ব্যক্ত করিতে, রামানন্বের মূখ আবরণ করিলেন। নে 
ভাব এই; প্‌, এ অতি পবিত্র বস্ত ! বহিরঙগ .লোকে শুনিবে, চুপ," 

পূর্ত বলিয়াছি যে আন হিশ্রিত ভক্তি গীতা শেষ সীষা। পি: 
বার মান্তাবাদ হইতে । প্রীমভাগবতের আবত্ব জ্ঞান মিশ্রিত তির 


[ 
1 
1 


২৩৪. প্রেম রাজ্য। 


| অপর পারে, জ্ঞান শৃন্যনতজ্জি হইতে । সেখান হইতে আরস্ত হইয়া প্রেমের কাও 
| রাধা ভাবে সমাপ্ত। এখন রাম রায় থাহা বলিলেন, ইহা কেবপ, 

শ্রগৌরাঙ্ষের তজগণই সত্তোগ করিতে পারেন। যথা, চৈতন্য চন্ান্ত 
হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী বাক্যঃ-_ 


অথ শ্রীচৈতন্য ভক্ত মহিমা । 


_ ভ্রান্তৎ যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা বস্মিন, ক্ষমামওলে 
কম্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্ধেদ নো শুকঃ। 
ষন্ন কপি কুপাময়ে ন চ নিজেপ্যুদ্ধাটিতং শৌরিণা 
তস্থিশ্ন জ্বলভক্তিবত্মনি স্ুখৎ খেলস্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥ ১৮1 


যে মধুর ভক্তি পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীব্্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে 
পূর্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা গশুকদেবও অবগত 
. ছিলেন না এব$ যাহা কৃপাময় শরীক নিজ ভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন 
নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌর তকগণ হ্থথে ভ্রীড়। করিতেছেন ॥ ১৮৪ 

রাম রায়ের উপরি উক্ত গীতে প্রেমের চরম সীমা বিরচিত হইতেছে 
অতএব প্রেমের রাজাটী একবার আরস্ত হইতে শেষ পথ্যস্ত সংক্ষেপে বণন। 
করিব পূর্বে বলিয়াছি যে, জড় জগতে পরস্পরের মিলন করিবার শক্তিকে 
) বলে বর, জ্বার জীব মণ্ডলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম। সুর্য মধ্য- 
[স্থলে থাকে, তাহার চতুপপা্শে গ্রহগণ উপগ্রহ অঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। 
| সার বরণ শত ছায়ায়? আকর্ষঞ্চে উপগ্রহ ও গ্রহ সংযোগ সিদ্ধ 
হন আর. আকর্ষণে ইহার হৃর্ের চতপ্ার্শেঘুরয়া বেড়ায় সেইরূপ 
জীবগণ শ্রই শ্রীতি বন্ধন দ্বার সংসারাবদ্ধ হইয়া এ্রীতগবানের চতুপ্পার্শে 
রিয়া বেড়ায়। জড় জগত ও জীব জগত নাল! নি্মমের অধীন, কিন্ত 
_ ইচ্াদের হত প্রভু আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রধান প্রচ আকর্ষণ 
"কিপ্রেম। ইহা! অতিক্রম করিতে তাহারা পারে না, ইহারা এই শক্কির 
সম্পূর্ণ অধীন এরই প্রেমের শকি এখন বিবেচন! কর... স্বামী দেহ ত্যাগ 
সিল আভা ী ভাতার দেহের সহিত স্ব ইচ্চায়, এমন কি জিদ করিয়া, 
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অন্নিতে পুড়িয়া ষরিতেছে। কোন ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ অগ্নিতে 
প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে ? মন্থষ্যের উপর, কেবল প্রীতিরই, 
এরপ আধিগত্ত্য আছে। রেলের শ্বাড়ি হইতে সন্তান পড়িয়া গিয়াছে, 
তাহার পিতা! তদ্দণ্ডে সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হইতে জন্ম দিতেছে। প্রেমের 
শক্তির আরও উদাহরণ দিতেছি। তুমি বদি ইচ্ছা কর যে, তুমি জগতের 
এক প্রান্তে বাম করিবে । তুমি দি এরূপ ইচ্ছা কর, তবে তুমি একটাও 
যঙ্গী গাইবে ন1। যদ্দি কেহ যায়, তবে সে বিশেষ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত 
যাইবে। কিন্ত যদি তৃমি যাইবার সময তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে 
তিনি রোদন করিবেন, অমুদধাফ ভুবন অন্ধকার দেখিবেন। ও তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে সাধ্য সাধনা করিবেন। যে শক্তিতে 
স্ত্রী ও ম্বামীতে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে, তাহার এখন তেজ অন্থতব 
করুন! 

শাস্ত্রে বলে, কোন বংশে এক জন সাধু হইলে তাহার বহু পুক্রষ উদ্ধার 
হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে যদি সামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাহার স্ত্রী 
উদ্ধার হইতে পারেন। বেলুন যন্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উর্ধে 
উঠে, আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে সেই বেলুন অন্য ভ্রব্য 
লইয়াও উঠিতে পারে । ছুই জীবে প্রীতিতে আবদ্ধ, এক জন পবিত্র, এক জন 
অপবিত্র। ঘে পবিত্র দে তাহার জপনিত্র সম্্ীকে উর্ধ দিকে, ও যে অপবিত্র 
মেতাহার পবিত্র সঙ্গীকে অধোদিকে আকর্ষণ, করে। এই টানাটানিতে, 
কখন পবিত্র, কখন অপবিত্র; জীবের জয় হয়। বিল্লমঙ্গল ঠাকুর চিত্তামণি 
বেশ্যাতে অনুরত্ত ছিলেন, তাহাতে চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া: গেল। আবার 
মুনি খষি যহা তপ করিয়াও কুসজের শব্ধিতে অধোপাতে গিয়াছেন। 

ফেমন ধূমকেতু সর্ষের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ শ্রীতগবানের 
দিকে" ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু ভাহার পুচ্ছ লইয়া হর্ধোর দিকে 
ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাহাদের নিজ জন লইয়া শ্রীতগবানের দিকে 
ধাবিত হন! সর্ব্ব জীবে সমান দয়া কি সমান স্বেহ জীবে সস্ভবে না ইহা 
.কেবঙ স্বয়ং ভগবানই পারেন। সেই নিমিত্ত, পরম পরিবর্ধনের জন্যে 
চক্ীভগবান যসুষ্যকে অংসারাবন্ধ হইয়া থাকিবার বলবৎ বাসন! দিয়াছেন? 


হি কয ও গার বে। 

(আই, জীব সংসার পাভাইয়া বাস করে। এই সংষার হার উদ্ধার 
পতনের কারণ হয়। হি সে ব্য বং, কি যে তাহার প্রি; লে সাহু হয, 
তবে সে ব্যক্তি উদ্ধার হইঘাযায়। কমার, যদি ভাহার বিপরীত হয়, তবে 

সে মংসারে আবদ্ধ হইঙ্জা ুিতে থাকে |. এই নিমিত্ত প্রেম প্রভৃতি 
নারির রা 


সপপপদ সপ ভত্ধে যাহ, ছি ই 


ই আর এই 


পাশপাশি 
হা পিপিপি লাল 


দিমিত, আমাদের দেশের ভাল লোক সকলেই ্‌ খর বয়সে, হয় বনে, না 


১০১৭৪ 


গৌরাঙ্গ প্র যাস লইলেন। পনিত্যান আকুমার ব্রক্ষচারী। ইহা 
দেখিয়া ভক্তগণ অনেকে সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছক হইলেন। তখন 
মহাপ্রনুশ্রীনিত্যানন্বকে বলিলেন যে, হার সংসারে প্রবেশ করিয়া জীব 
গণকে পথ দেধাইতে হইবে । তিনি স্বয়ং এইরূপ পংসারে প্রবেশ না করিলে 
ভতগ উহা করিবেন না। 


শশা শিশািটিউিশালশ 


কর, তবে ভজন দ্বার আপনা! রন 


শে জা পেত 

জড় জগতের আকর্ষণ যেমন তেমনি থাকে) কিন্ত প্রেম পরিবন্ধনশীল। 
বরে নিন পি হজ শা সুরার 
পরিবর্ধন করিতে হয়। 

প্রেম ছুই রূপ, অহেত্ক ও হেতুক) বা পরকীত়্ ও পা ফে প্রেমের 
হেন আছে সে স্বরীয়, যাহার হেতু নাই দে পরকীয়। 

এখন বিবেচনা! করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয় প্রেষ প্রেমই নক্ব। “সোখার 
পাখরের বাটি” যেরূপ অসংলগ্ন, "কয় প্রেমণ্ড মেইকসাপ ছুট, অসংলগ্ন 
বন্ত। স্ত্রী স্বামীতে যে প্রেম উহা স্ববীয়। এ প্রেমের হেড কিক উত্থার 





ও ছে রীতি সার বত টা ১) হি 
হে এই ফে, তীর প্রেষের বন্ধ সামী, কেন না) ভিন হার স্বামী অ্- র্‌ 
এব স্ত্রী যে স্বামীকে ভাল বাদেন তাহার কারণ এক যে তিনি তাহার স্বামী! 
অনা লোক যদি তাহার স্বামী হইত, তবু তিনি তাহাকে ই্দ্বপ ভাল বাসি- 
তেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে তাল বাসেন উহা প্রেম নয়-_উহার মূল 
স্বার্থপরতা । জননী যে পুন্রফে ভাল বাসেন তাহাও গ্রেম নয়, কারণ) 
সে তাহার পুত্র বলিয়া! তাহাকে তাল বাসেন, আর কোন কারণে নয়। 


অতএব বিশু প্রেম পরকীয় ব্যতীত আর কোন রূপ হইতে পারে না। 
আর বিশুদ্ধ প্রেম কি না, অকৈতব প্রেম। এই অকৈতব প্রেম কি না, যাহাতে 
স্বার্থ গন্ধ নাই। কিন্ত স্বকীয় প্রেম মাতেই স্বার্থগন্ধ আছে। অতএব অকৈ- 
তব প্রেম পরকীয় প্রেম হইতে উৎপন্ন । এই পরকীয় অর্থাৎ অহেতুক 
অর্থাৎ নিশ্বার্থ বিমল প্রেম হইতে অখণ্ড আনন শ্বন যে ব্রজেন্্রন্দন, তাহাকে 
পাওয়া যায়। শ্বকীয় প্রেম, অর্থাৎ কান্ত ভাবে। স্বার্থ গন্ধ আছে বলিয়া, 
তাহাকে, অর্থাৎ রাব্রজেন্্নন্দনকে, পাওয়া যায় না। 


আকর্ষণ জড় জগতের প্রাণ। আকর্ষণ ঘেরূপ নানা প্রকার আছে, প্রীতিও 
সেইরূপ দাস্য সধ্যাদি নানা গ্রকার আছে। আকর্ষণে যেরূপ জড় জগতকে 
পৃথকীকৃত করে, প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত করে, ও প্রত্যেককে পৃথক, 
পৃথক, প্রন্কৃতি সম্পন্ন করে, সেইরূপ প্রীতিও জীবগণ সগ্বন্ধে সেইরূপ 
করিয়া থাকে । এই আকর্ষণের তত্ব বিচার করিয়া জীবগণ উহার উপর আধি- 
পত্য স্থাপন করে। করিয়া জড়জগতকে করায়ত্বে আনে । জীবগণ মেইয়প 
প্রীতির শৃক্ষ্তত্ব বিচার করিয়া প্রীতির উৎকর্ষ সাধন করে, করিয়া 
উহার উপর জাধিপত্য স্থাপন করে। অনুসন্ধানের দ্বারা জীবগণ জানি- 
স্লাছে, বে গব্ধক ও পারদে পরম্পর আকর্ষণ আছে, ইহা জানিয়া পার 
ও পন্ধক একত্র করিয়া কর্জলি প্রস্তুত করে । সেইরূপ জীবগণ ল্লীতির 
ুক্তত্ব বিচার করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রীতি উ২কর্ধ করিয়া, উহার স্থারা শ্রীতগ- 
বানের উপর পর্যযত্ত আবিপত্য স্থাপন করে। তাই চণ্ডীদাস বলিম্মাছেন, 
“এ তিন ভুবনে সারই পিরিতি।” আর এই শ্রীতির দি 
+্গ্সৌরাক্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


সপ ১১. হি বত অর্থ. 


এ শরীয়াম রায়ের ই পটে নেই জর মী শরকাশ 
কথিতেছে। ৃ 

, ১; শ্রীযসতাগবতে নীভগবানের রীলানা চরিত সানি 
র বদি গোীগ্পণ আইলেন, পরে সকলে শ্রীকৃঞ্চের সহিত বিহার করি- 
 লেম। প্রত্যেক গোপী এক এক কৃষ্ণ পাইয়া ভাহার সহিত নৃত্য গ্ীতাদি 
... বিহার করিতে লাগিলেন । শ্ররীমন্তাগ্রবতে ঈীমতী রাধার আভাস মাত্র আছে। 
শ্রতাগবতে ঘে আতা আছে, তাহা পর্ণ মাতা গ্রকাশ করিলে, হই এক জন 
ছাড়া জীবে বুঝিতে পারিত না। 

্রীগৌরা্গ এই রাধাতত্ব জীবের নিকট বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ঘ হইয়। 
উহা নানারপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাতাব ধারণ করিয়া রাধার প্রেম কি 
তাহা দেখাইলেন। 'আর শ্ীরামানন্দের হৃদয়ে গ্রবেশ করিয়া, পরকীয় রসের 
প্রকাশ স্বরূপ যে শ্রীমতী, তাহার তত্ব প্রকাশ করিলেন! 

এখন রাম রায়ের গীতের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী বলি- 
তেছেন, “নথি! আমার শ্যামের সহিত কিরূপে প্রীতি হইল তাহা বলি- 
তেছি। প্রথমে, তাহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আমি তীহাবে 
দেখিলাম, তিমি আমাকে দেখিলেন । অমনি তদ্দণ্ডে প্রীতির ৮৮ 
হুইল। রিন্ত স্ষ্টি হইল তাহা নয়, বাঁড়িতে২ চলিল, আর তাহার শেষ 
পাইলাম না।” 

এখন শ্রীমতীর কথা লইয়া একটু বিচার করিব । শ্রীকষ্চ কে তাহা 
জমতী জানেন না। তাহাতে কোন ও আছে কি না, তিনি ম্েহশীল 
কিনিঠুর, দেব কি দৈত্য, ইহা জানেন'না। তবে প্রীতি দেখা মাত্র হই 
কেন এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ হয়। কোন 
নুরী স্ত্রী ও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখা দেখি মাত্র পরস্পরের মধ্যে প্রীতির 
টি ছয়। কিন্তু সে কেন? তাহার কারণ, এক জন পুরুষ; আর এক জন 
রমণী । : কিন্ত রাধার মনে দে ভাবের পন্ধও ছিল না। শ্রীরাধা বলি- 
েছেব-- ও যার 

'না সো রমণ না হাম রমণী । 
আর্থাত €সতি । এই ফ পীতি হইল ইভা আমি বমনী এ তিনি বদ 


রাধার প্রেমই বিশুদ্ধ প্রেম। 
ডাহা বনিক নহে. তিনি যে পুরুষ, আর আমি যে মারী, হা শান? 
তখন কিছুই জাদিতাম না ও বুঝিতাম না।" ৃ ১৪ 
অতএব দেখ, ফাহাদ হুলারীতে ও হুনদরে যে প্রীতি, পো 
শ্রীতির সহিত অনেক বিদ্ি্নতা। পুক্ুঘ যে ক্্রীলোকের সখের শক্্রী ষে.. 
পুরুষের নুখের দামী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই জানেন না। তবে এই. 
যে প্রীতি হইল, তাহার হেতু কি? ইহার কিছু হেতু বা তাই 
উহাকে বলে অহেতুক প্রেম! 
শ্রীমতী বলিতেছেন, “সখি! যখন লোকে প্রীতি করে, তখন তাহার 
মধাস্থ একজন দূভী থাকে। সে মধ্যবন্তা থাকিয়া পরম্পরের পরিচয় করিয়া 
দেয়, আর পরস্পরের প্রীতিবর্ধনের সহায়তা করে  শ্রীমতীর কথার তাংপর্ধ্য 
এই যে, দূতী এরূপ বলে, যে, অমূক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে 
মৃতবৎ আছেন। এইরূপ বলিয়। পরস্পরের প্রীতি সন্বর্ধন করিয় দেয়। 


শ্রীমতী বলিতেছেন যে, "আমরা পয়ম্পরের দর্শনাবধি অধীর হইলাম, 
আর আমাদের প্রীতি আগনা আপনি বাড়িতে থাকিল, দৃতীর প্রয়োজন 
হইল ন!। তবে আমাদের দৌত্য কে করিল? আমাদের দূত হইল কেবল, 
“পাচ বাণ।” ্ 
"পাচ বাণ" কি, না পরম্পরে লোভ। এ প্পীচ বাণ” কাম নয়, যেহেতু 
শ্ীমতী ইহা জানেন না, যে তিনি স্ত্রীও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ প্রীতি 
মন্ত্যের অস্তবে না, যেহেতু তাহারা পুর্ণ অর্থাত পরিবর্নশীল। এরূপ 
প্রীতি কেবল অস্তব শ্রীমতী রাধারই। তিনি কে? শ্রীভগবান, পুরুষ 
ও প্রন্কতি সন্সিলিত, রাধা তাঁহার প্রকৃতি অংশ । অতএব শ্রীভগবানকে 
ছুই ভাগে, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে বিভাগ করিয়া, সাধক, তাহাদিগকে 
শীষ ও ্ীরাধা রূপে, সম্মুখে রাখিলেন। রাখিয়৷ এই অকৈতব শ্রীতির খেলা 
খেলাইতে লাগিলেন 
কান্ত ভাবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত খর্ক্ষ বহার করেন। দি 
পরকীয়া ভাবে গোপীগণ পরক্ষে বিহার করেন, অর্থাৎ শ্রফ ও রাধার 
॥ষে প্রীতির খেলা, তাই যোযোগত| করিবার একজন হয়েন। হার! 





২৪৮ ভাটি কবি বিদায় 


দলা আপনারা বিহার করেন না। যা ধর নদ 
আনণ তোগ করেন । 
ৃ কে ওযায হে রীতি উহা জীবে তবে না। সে এড গাড়, এত 
 গবিত্র, শৃঙ্গ, এড মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। 
অতএব শ্রীরাধারঞ্ণ লীলা-রস আস্বাদ করিয়া! জীবে ক্রমে প্রীতিক্রপ পঞ্চম, 
. গুরযা পাইয়া ধা, ইহ্ত্ব গথ্ততুচ্ছ করে। 
ছে তত্ব কখ।! তুমি হুর্ধ্ের ন্যায় অতি বৃহৎ, তেজস্কর বন 
আমি লাগ, পাই না।. আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ আমি সহিতে পারি না। 
_ তবমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রতুর লীলারপ ভ্ধা সায়রে প্রবেশ 
করিয়া চ্দাযার তাপিত অঙ্গ শীতল করি।* আমি বুদ্ধি, তব্বকধা 
ৃ রা ক গা 
 ষেহেতু সকল কথ! ভাবায় কুলায় না যাহার! এ বিষয়ে রসিক, ত 

জীগোস্থামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন। 
২. মে দিনকার কথা, দিগস্বর শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ. হইয়াছি। বৃদ্ধ 
যে হইয়াছি তাহা সকল সময় বুঝিতে পারি না। লোকে বলে তাই 
শুনি, কি দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝি, কি আপনার শারীরিক দৌর্বল্য 
_ দেখিয়া কতক জানিতে পাই | শিশুকাল হইতে মনে থে সকল 
সাধের ছট্টি হইয়াছে, সে সাধ গুলি আছে, একটাও যায় নাই। এখনও 
ইচ্ছা করে বালকের ন্যায় খেলা করি, তবে অঙ্কে শক্তি নাই তাই পারি না, 
কি লোকে হ্ণাসিবে তাই করি না। লোকে যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি 
থে আমি ক্রমেই বেন শিশু হইডেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাকল্য 
বাড়ি যাইতেছে । শুনিতে পাই, যে বান্ধ্যকের সঙ্গে অস্তরেজি়গণ জড়বৎ 
হয়। কই, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। . 

তবে এখন .বিলাস ব্ধপ ছে জুখ, তা ভোগ করিবার শি আহার মাই। 
হানি এক দিন প্র/চীরের গায়ে এই কয়টা কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, যথা! 








*এই অধযনবের শেষ এই: কপ্সেক পংক্ি আমি আমার দি্জনের নিষিত্ত জিখিলাম। 
 বহির্গ লোক ইন্ছা। করেন ভবে এ কয়েক পা না পড়িল উত্টাইয়া যাইখেন । 


সখালম। 


হে হে ই খা! আমি তোমা্দিগকে পরী করিনি নু 
তোমাদের নিকট নাই । বিষয় জগতে যাহা যাহা প্রয়োজন, ধন, জন, সম্প্ি, 
মমূদয আমি পাইন্ধাছি। দরিদ্র ছিলাম, এখন দারিদ্র নাই, নগণ্য ছিলাম, : 
প্রাতষ্ঠা পাইয়াছি। প্রখয়ের বস্ত পাইয়াছি আমি যতদূর নাধ্য ভাল 
বাষিয়াছি, আবার সেইক্ূপ ভালবামাও পাইয়াছি। তবু সাধ যিটে নাই। 
যথেষ্ট অর্থ করায়ন্ত করিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, প্রপযিনীকে হায় লইয়া, 
ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দ ভোগ কি শান্তি লাভের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু. 
সাধ মিটে নাই। ক্রমেই লালসা বাড়িয়া যাইতেছে । এ সাধটা কি? এই 
যে দিবা নিশি প্রাণ কান্দিতেছে, এ কেন, কাহার জন্যে? 

এখন বুঝিতেছি যে,যদি আমি জগতের, এমন কি ইন্্রলোকের, কি 
ব্্ষলোকের কর্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটবে না, তৃপ্তি হইবে না, 
তরু প্রাণ হা! হুতাখ করিবে । কোথ। যাব? কার কাছে যাব? কি করিব? 
কিসে ত্বামার তাপিত প্রাণ জুড়াইব? আমার এই হা হুতাশ গাছে 
গেল না, বরং ক্ষেষে বাড়িতেছে। 

আবার আমার যে এই তাঁগ, ইহা কেন, ভাহাও বুঝিতে পারি না। আমি 
কত দিন জিজ্ঞাস! করিয়াছি, প্রাণ তুমি কেন কান্ম? কিন্ত বুঝিতে প্রারি নু 
আমার এইরূপ দশ! কেন। 

এই মাত্র বলিলাম প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া তৃপ্তি লাভ করি নাই। 
তাহা নয়। প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়াছি, আর যেন আগুণ শত গণ লিমা 
উঠিয়াছে, কেন? কাহার জন্যে? প্রণৃয়িনী অপেক্ষা প্রথষবিণী আর কে? 

অতি বড় অনেকটা শোক পাইফ়াছি। এক একটী শোকে হৃদয়ে এক 
একটা গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়াছে । আমার দাদ] ও মেজ দাদা ও অন্যান্য 
পরলোকগত নিজ জনের জন্য প্রণ কানে, তাহাদের মহিত সঙ্গ করি, 
ইহা ইচ্ছা করে। এমন ও বোধ হয় যে, গু/হাদের দি পাই তবে আমার 
এই দুঃখ যাইয়া আমি শীতল হইব। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, দে আযার 
ভ্ম। তাঁহাদের এখন পাইলে আহ্মাদে মৃক্ছিড হইব সনেহ নাই, কিন্ত 
সে আম কত দিন থাকিবে! ক্রমে উহার শি, ক্ষয় পাইবে, আবার 


_ এ শিস, 
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আয টা কাজা নন। 


: মহাজনগণ রাসমু এইব্গ বরণন 8955 যথা, ৮ 
রাঘ হাট পরে ছত্র শশধর ধরেরে। 
পবন চামর হয়ে মন্দ মন বহেরে | 
চৌদিকে ফিরত দীপ তারকার মালা। . 
ন্টন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবাল1॥ 
কোকিল কোটাল হয়ে কামেরে জাগায় । : 
ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে শ্যাম গুণ গায়॥ 
ভর্মর হাটের বাদ্য পমার যৌবন। 
ৃ গ্রাহক রসিক বর মদ্নমে।হন ॥ 
3. এখন ফাল্কণ মাস। মদ মন, বলপ্রদ, ক্গিগ্বকারী মুগ্ধ বায় বহি- 
. ডেছে। এ বায় আমার অদ্ধে, বরাবর অগনিস্কূলিষ্ের ন্যায় লাগে। 
শিমুল পুষ্প ফুটিয়াছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতের ভাম্থ উদয় হইতেছে, 
উহা দেখিলে আমার হৃদয়ে আনন ডগমগ করিয়া উঠে! কিন্ত সে ক্ষণিক, 
তাহার পরক্ষণেই প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। ভাবি যে, এ সুখ কাহার 
সহিত ভোগ করিব, আমার এ সুখের সাথী কে ? 
.. ফান্তণ মাস আমার নিকট চির দিন বিষম কাল। ফাল্গুণ মাসের 
_. সম্দায় আমার পক্ষে যন্তরণদায়ক। ফাল্গণ মাস আসিতেছে মনে করিলে 
আনদ, আইলে আনন্দ পাই না। গত হইলে আবার. তখন উহার কথা 
মনে করিয়া আনন্দ পাই । তাই বুঝিলাম যে সন্তোগে সুখ নাই) তবে জগতে 
যদি কিছু সুখ থাকে তবে সে পৃর্ধের সস্তোগ স্মরণে, ও আগুত্ত সম্ভোগ 
'শায়। ফাল্ণ মাস আদিতেছে এই হুখ, আইলে অমনি নখ ফ্রা- 
'ইল, আবার গত হইলে উহা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুধ আইল। 
ফাল্তুণ মাসে শিমুল ফল ফণটে, উহা! দেখিলে আমার নিকট যেন প্রভা" 
তের ভা বৃক্ষ আড়াল দিয়! উঠিতেছে মনে হয়। তখন আবার আতর ও সঙ্ভুনা 
মুকুলিত হয়। কেন, কি জানি, বলিতে পারি নাঃ পুপ্পে স্থশোভিত সজুনার 
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বসস্ত কাল বিষম কাল... ২৪৩ 
জল-কলমী ফটিক রহিখাছে। কলমী ফটিয়া রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় 
শ্রখাইয়া গিয্বাছে। এ সমুদয় দেখি, আর আমার প্রাণ আন চান করে, বোধ 
হয় আমি আমার প্রাণধনকে হারাইয়াছি। আবার জল কলমী অপেক্ষা 
স্বল-কলমী আরো হৃদর-ভেদী। উহা! আমি দেখিতে পারি না। শ্রীবৈফব- 
গণ, কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বিয়া অঙ্গ 
দিয়া থাকেন, যথা “ইহাতে কি অবল! ব'চে গা এই শ্থল-কলমী দর্শন 
করিলে কি জীবে বাঁচে? র 

একটা যাত্রার গীত এই বলিয়া আর্ত, যথা :-- 
বসস্ত-কাল, হুখের কাল, ্বখের কপাল নয়। 
মনোজুখে, সারী শুকে, সুখেরি মিলন হয় ॥ 
এই উপরের গীত মনে করিলে আমার জদয় জুব হয়। বসন্তকাল হুখের 
কাল বটে, কিন্তু একাকিনী, বিরহিণী, বিরোগিনীদের পক্ষে বিষম কাল। 
দেখ, ভাটার ফুল ফ.টিয়া দিগামোদিত করিল, আর মধুমক্ষিকাগণ মধুপানে 
উন্মস্ত হইয়া পুণ্পের সহিত বিহার করিতে লাণিল। “ফটিক-জল” গঙ্গী 
দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্ত ভার স্বরে অবলার প্রাণ থাকে না। সেই সঙ্গে হরিদ্রা 
পাখী ও কোকিল ডাকিতে লাগিল। উহারা বসস্ত রাজার সেনা, সকলেই 
একই কালে উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সহায় হইলেন আত্ম মুকুল, নেবু, 
এবং ভাটা প্রভৃতি বন-ফুলের গন্ধ । 
ইহারা সমুদ্ধ “কাম ' জাগাইবার কোটাল।* ইহার! বিরহিনীর জয়ে 
আগুণ জালিয়া দেন, তাহাদিগ্রকে পোড়াইয়া মারেন। একটী গ্লোক 
আছে তাহার অর্থ এই যে, বিরহিণী কোকিলের ডাক শুনিয়া “জৈমিনী 
ভারতী” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেবতা ডাকিলে বজ্র তয় নিরা- 
করণ করিবার নিমিত্ত, লোকে জৈমিনী ভারতীর নাম লইয়া থাকে। বির- 
হিনীর কর্ণে কোকিলের ডাক বজ্জাথাতের ন্যায় লাগিল, তাই & নাম ধরিয়া 
ডাকিলেন। পূর্বে আমি এই শ্লোকটী একটা কবিতা মাত্র ভাবিতাম.। কিন্ত 
আমার আর সেরূপ বোধ নাই । কোকিলের ডাক গুনিলে আমি “জৈমিনী 


ভারতী” বলিয়া উঠি না বটে, কিন্ত এর স্বর বাণের ন্যায় আমার হুদছে প্রবেশ 
৯০. লন ভ্ পপন্দি আরিন আতর হইয়া পডি। 


২৪৪ সাধ কোথায় মিটিবে? র 

.. চত্দাষের এই পৰটা ন্যায় গীত আমি কথন শুনি নাই। এটা 
. শোলোক"াং্‌ সতেজ সধা চক্ত। সীতটী এখন শ্রবণ করুন। এই গীত গান 
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০.5. নিজ মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি হখ লাগিয়া কহ? 
মধু খাই খাই, ভ্রমর! মাতিল, বিরহ জালাগে মনু ॥ 
: জাতী কই, ভুতি রই, কই গন্ধ মালতী | রি 
ফুলের হবাসে, নিদ্রা নাই আসে, কঠিন পুরুষ জাতি 
_. কুহুম তুলিয়া, কৌটা ফেলি দিয়া, সেজ বিছাইন্ু কেনে ? 
দি শুই তা, কাটা হি গায়, কালিয়া নাগর বিনে॥ 
রতন মন্দিরে, সখির সহিতে, তা সঙ্গে করিস প্রেম। 
টা  চতীদাস কহে, কামর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম ॥ 
_ চািদাষ বলিতেছেন কি না! কফ-ধিরহিনীর অবস্থা, কিন্ত আমি ত কৃষকে 
চিনি না? ভাহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই। তাহার সহিত 
পরিচয় নাই, তাহাকে খুঁজি নাই, তবে ভাহার জন্য আমি কেন বিরহিগী 
(হইব তথে তাহার জন্যে কেন প্রাণ কানদিকে, তবে তিনি কেন আমার সেই 
ছারাধন, কি হ হতাসের কারণ হইবেন? 
বিশেষতঃ আমার যে অবস্থা প্রায় জীব মাত্রের এইরূপ, কাহার অধিক 
কাহার অজ। কেহ সংসারের কার্ধ্যে বিব্রত থাকায় এই মনাগুণের তত্ব 
লইতে গারেন'না, কেহ বা নানা উপায়ে এই অগ্সিকে নিস্তেজ করিয়া 
ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্ত অবস্থা সকলের এক, সকলই ধন হারা 
হইয়া আমারি মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন ।. 
তাই বুঝিলাম এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি “কোটাল হইয়া কামকে 
_ জাগাইতে” থাকে, কিন্ত এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহা নির্ধবা 
করিতে পারে। শিলুকাল হইতে শত সহস্র বাসনা সি হইতেছে, ক্রমে 
পরিবর্ধন ও মাঞ্জিত হইতেছে, ক্রমে মনাগুণ বাড়িতেছে, আর উহা শত 
সহ পৃথক পৃথক শিখাকারে জুদয়ে জবলিতেছে। যত গত ও কদর 
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রাম রায় ধ্যানে মগ্্। . ২৪৫... 

নির্বাপিত হইবে না।. এই ব্যাধির এক মাত্র উষধ মেই জীবের চরম গতি, 

ভগবানের পাদপন্ব। শ্রী পরিণামে জীবকে শীতল করিবেন তাহার 
নিমি্ ভাহাগের হুদয়ে এই শত সহত্র পিখা ছি করিয়া থাকেন। | 

এইরূপ রাজা রামানন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আইসেন, প্রভুর সহিত সন্ত 
রাত্রি কৃ কথাত্ন যাপন ক্রেন, আবার প্রত্যুষে বাড়ী চলিয়। ঘান। রামানন্দ 
্রমেই প্রেমে উত্ন্ত হইতেছেন, আর প্রন সম্বন্ধে তাহার মনে ক্রমেই ধান্দা 
লাগিতেছে। রাম রায় আর এক দিন বলিলেন, স্বামী! আমার বলিতে 
তয় করে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন, যদি আমাকে কৃপা করিতে 
এখানে আসিয়াছেন, কিছু দিন নাথাকিলে আমার এই ছুষ্ট মন শৌধিত 
হইবে না। প্রভু বলিলেন, তুমি বল কি? দশ দিন কেন আমি যাবৎ বাচিব, 
তাবঙ তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে গারিব না। আমি তোমার মহিম শুনিয়। 
তোমার দিকট কৃষ্ণ কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম। তাহা যেমন শুনিয়া 
ছিলাম তেমনি দেখিলাম। কৃষ্ণ কথা গুনাইয়া তৃমি আমার মন শুদ্ধ করিলে! 
নীলাচলে তোমায় ও আমায় ছুই জনে কৃষ্ণ কথায় হুখে কাটাইব। 

আবার সন্ধ্যার সময় রাম রায় আইলেন। ক্রমেই প্রেমের হিয়লোল বাড়ি- 
তেছে, ক্রমেই, হাক্, হৃক্মতর, হুক্মতম তত্বের বিচার হইতেছে, ক্রমেই রাম 
রায় আর এক রূপ হইতেছেন। 

ক্রমেই ভিন বিহ্বল হইতেছেন। নিশাভাগে প্রভুর সহিত কৃষ্ণ 
কথায় যাঁপন করেন, দিবাভাগে চিরদিনের নিয়মানুসারে পূজা করেন । 
পূজা আর কিছু নয় ধ্যান করেন, আর ধ্যানে শ্রীরাধাকৃফ্ণের মেবা করেন। 
্ীবাধাকৃফের তাহার প্রতি কৃপাও সেইরূপ। রাম রায় ধ্যান করিতে 
বদিলেন, অমনি শ্্রীবৃন্দাবন আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত ইইলেন,-শু 
বৃ্দাবন নু, বৃন্দাবনের পরিকর সহিত বত ্রীরাধাকৃষ্ণ আইলেন। রাম রায় 
এইকপ এক দিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দ জল পড়িতেছে, 
এমন সময়, ্ীরাধাকৃফ তাহার হায় হইতে ঘন্তহথত হইলেন। ইহাতে 
রাম রায় বড় ব্যাকুলিত হইলেন । যাহারা ধ্যান সুখের মাঝে এই- 
ক্ূপে বঞ্চিং হয়েন, তাহাদের দুঃখের অবধি ধাকে না। রাম রায় 


চা রি গোৌর- রগ বি 

লেন। ক্করিতে করিতে আবার রাবীকৃফ্ণ সাহার সবে উপস্থিত হই- 
 লেন। তাহার পরে অতি আশ্চর্য একটী কাণ্ড দেখিলেন | দেধিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে রাধার অজের মধ্যে বেশ কৰিতে লাগিলেন, করিতে করিতে 
ষ্ণ একেবারে লুকাইলেন। রহিলেন কে না_-এক জন অতি গৌরবর্ণ 
: অক্্যামী ! দেখিলেন সে মন্যামীটা আর কেহ নন, ক স্বয়ং রাধার অঙ্গ 
স্থাযা আরত! 
তাহার পরে দেখিলেন যে যে নী আগিয়াছেন ও যাহার সহিত 
তিনি তখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্ন্যাসী ! 

রাম রায়ের এ সমুদায় কিছু ভাল লাগিতেছে না, তিনি শ্রীরাধাক্চ 
খু'ঁজিতেছিলেন, তাই খু'জিতে লাগিলেন, আর জন্ন্যাসীকে উহার দয় 
হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর রূপ 
ক্রমেই ফিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি হৃদয় জুড়িয়া বমিতে লাগিলেন । 
তখন রাম রায় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যথা, চৈতন্য ম শ 
গীতে__ 


আজ এ কি হলো আমার হৃদয় মাঝার। 
জাগে গোরা রূপ খানি অতি মনোহর ॥ 
ধ্যান করি চির দিন কালিয়া! বরণ। 

" কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন | 
গোপ বেশ বে, কর নবীন কিশোর । 
কোথা ল্কাইল আজ শ্যাম নটবর ॥ 


কিন্ত গৌর গেলেন না, তাহার প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া 
বহিলেন। 


: ধ্যাম করে কৃষ্ণ, রাজ! দেখে গৌরচন্ত্র। 
পুনরপি ধ্যান করে জপে মহামন্ত্র ॥ 
পুনরপি গৌররপ দেখয্বে নয়নে। 





রাম রাষের হৃদয়ে গৌর-তর প্রবেশ। ্ হজ 
পুনরপি ধ্যান করে খুশ্থিষ হিযায়। 
গুনরপি গৌরচন্র হিয়ার মাঝায় (চৈতন্য বঙ্গল। 





রাম রায় তধন সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি বুষিলেন রা রাধা ও 
অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সর্্যাসী হইয়া, জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে 
তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। তিনি তাবিলেন £- 


অন্তর্ধামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥_-চরিতামৃত। 


তিনি বুঝিলেন, নবীন অন্ন্যাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাহার হৃদয়ে তাহার 
পরিচয় দিলেন। 


রাম রায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন ! 
সন্ধ্যা হইলে ভ্রত গমনে যাইয়া! রাম রায় প্রভুকে বলিতেছেন, বথা-_ 


কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব প্রেমতত্ব সার। 

রস তব, লীলাতন্ব বিবিধ প্রকার ॥ 

এত তত্ব মোর চিতে কৈলে প্রকাখন। 

তক্গাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 

অন্তর্ধামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 

বাহিরে না কহে বন্ত প্রকাশে হুদয় |-_চরিভামৃত। 


রাম রায় বলিতেছেন, তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ব প্রকাশ করিলে 
ইহার,আমি কিছুই জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম যে তুমি আমার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়া এ সমুদয় নিগুঢ় কথা প্রকাশ করিলে। ইহাতে আমার 
মনে বোধ হয় তুমি সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরও গুহা কথা 
বলি। আমি ষখন প্রথমে তোমাকে দর্শনকরি তখন তোমাকে এক জন 


সন্্যাসী মাত্র তাবিষ্বাছিলাম। কিন্তু এখন দ্া্ার মুহমূহু এইন্ল্প বোধ 
সমীপে আক্শি আনান সী আায়মন্থর । আবার ভাবি যে. তাহা 


ষ্৮ ২ রা রায়ের পুর রগ দর্শন। 


হইলে: তোমার বর্ণ কাচা দোথার মহ কেন? তখন, ভাবি তুমি শ্রীমজী 
রাধা। কিন্তু এখন আমি একটা স্থির করিয়াছি যে, মি শযামহদর, শ্রীমতী 
রাধার ঘর স্বারা আপনার কূপ ল্‌কাইয়৷ জগতে বিচরণ করিতেছ 1. 
প্রত বলিলেন, তুমি যে এপ বলিবে ভাহাতে বিচিত্র বি ই 
প্রেমের ধর্মই এই | যাহাদের এই কৃষ্ণ-প্রেম আছে তাহারা চত্- 
দিকে কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাঁধাকৃষ ভাবিবে এ বিচিত্র 
কি? স্থাবর জঙ্গমও তোষার নিকট রাধাকৃঞ্ণ বলিয়া ভ্রম হইবে। 
রাম রায় বলিতেছেন, প্রভূ ! এই জঙ্গলময় দেশে, বিষয় কার্ধ্য 
লইয়! বিত্রত ছিপাম। আমাকে কৃ! করিবার নিমিত্ত তুমি তল্লাম 
কারা বাহির করিলে। এধন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ। প্রত 
এ কি তোমার উচিত ? র 
শ্রীভভ্ভগণ ভগবানকে এইকপ ধমক ইয়। কথ। বলেন, আর শ্রীভগবানের 
নিকট অন্যের স্তি ও চাট্বাক্য অপ্থেক্ষা ভক্তের তিরস্কার অনস্ত গুণে মধুর 
লাখে । এই ধক খাইয়া» 


প্রভু হাসি তারে দেখাল স্বরূপ ॥ 
রস রাজ মহাত।ব ছুই এক রূপ॥ 
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মৃচ্ছিত 1 টরিতানৃত । 


প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইরা তাহাকে চেতন করাইলেন। বিদ্যানগরে 
শ্রদুর কার্ধয শেষ হইয়। গ্বেল, তখন বিদায় যাগিলেন। প্র বিদায় হইবার 
সময় রাষ রায়কে বিষয় ত্যাগ্ন করিয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন। কিন্ত 
রূপ আজ্ঞার আর প্রয়োজন হইল না, রাষ রায় প্রেমে উন্মন্ত হইলেন, 
বিধয় কাধ কথ্ধিবার আর তাহার ক্ষমতা রহিল না। প্রভু তাহাকে বলিলেন, 
“যাবৎ আমি দমিণ ভ্রম করিয়া! না আমি তাবৎ ভুমি এখানে খবাকিও ।* 

: ত্বাম রায় প্রভু প্রত্যাণ্ধমন করিলেন সেই আশাঘ বিদ্যানশরে প্রভুর 
নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন! প্রভু দক্ষিণ বেশে চলিয়া! গেলে রাষ- 
বা মুদ্ছি'ত হইলেন, আর বিদ্যানগরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রত সেই 


পনবাসা্ সতী বিনতে বীর তারা | বিজ রনরাজাআকীটিট তরী ০ পাশরস্পোশি শিপ পিসির 


ৃ উই পর মহিন চার ২8৯, 
িয়াছিন আর ্রীনহাশরহৃকে একেবারে চিন সর্প করিক্াছিল। *তাহা- 
রাও রাজার সহিত শোকে অভিভূত হইল ৮ .. ) 
এইন্ধপে প্রভু এখন একেবারে গৌড়ীয় ভিভগণের নয়নের পন 3 
হইলেন ।, 

ওদিকে নিত; প্রভৃতি ভক্তগণ্র কথা পাঠক শ্মরণ করুন।, 
গ্রহ আলালনাথে ভক্তদিথকে' ফেলিয়া গমন করিলে, তাহারা . অচেতন 
হইরা সবার! দিন রাত্রি মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। পর দিবস প্রভাতে, প্রভুর 
যেক্ূপ আজ্ঞা ছিল, ধীরে ধীরে এক্ষেত্রে প্রত্যাগ্ধমন করিলেন । তাহারা ষে 
প্রভুর নিমিত্ত সমুদরার ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্র্তু তাহাদিগ্রকে এখন ত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহারা শ্রক্ষেত্রে স্থতরাং মৃতবৎ পৃড়িঘা রহিলেন । আর 
তাহাদের গরব নাই, আদর নাই, সুখ নাই, তেজ নাই, এমন কি চেতন পর্যাস্ত 
আছে তাহাও অনেক সময় বোধ হইত না। জীবন ধারণের নিমিত্ত আহার 
করেন ও করেক' জনে বসিয়া একচিন্ত হইয়া প্রভুর কথা বলা, গরলা- 
গলি হইয়! রোদন, রাত্রে প্রতুকে বপন, এইবূপে দক্ষিণ মুখে চাহিয়া! নিশি 
দিন যাপন করিতে লাগিলেন । পু 

সার্বভৌম রোদন করিয়! করিয়া তখন অন্য বূগ ধারণ করিয়াছেন। খন 
বড় ছঃখ বোধ করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সন্ধে প্রভুর কথা শুনিয়া 
মনকে সান্তনা করেন। সৌভাগ্য অন্তধন না হইলে তাহাকে কেহ চিনিতে 
গারে না। প্রভু নীলাচল ত্যাথ করিলেই, তাহার মহিম। হুর্ধ্ের ন্যায় ক্রমে 
প্রকাশ গাইতে লাগ্ষিল। ক্রমে এই সমূদায় কথার সৃষ্টি হইতে লাগিল, ষখা, 
শক মন্ন্য।সীরূগে বিচরণ করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি 
সার্ধভৌমকে কৃপ। করিয়া এখন আবার আদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচল- 
বাসী তবক্ত ও অতক্তগণ সকলে সাব্র্বভৌমকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাহাদের 
আবেদন. এই ষে প্রতুকে তাহারা দেখিবেন। সার্বভৌম ইহাদিগকে ইহাই 
বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিদ্বায় করিলেন যে প্রভু দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন, 
স্বর আসিবেন, আইলে তীহার সহিত মিলাইয়া দিবেন [ও 

নি জনরব মহারাছগ প্রতাপরুদ্রের কর্মে গেল। তখন তিনি সার্ব- 


চা ৬ ১১০ -১৮৫০৮৯৯- িি 


২৫ সার্বঘতৌন ও গ্রতাপ রুদ্র 


রাজার আজ্ঞ। শুনিয়া একটু বিম্ময়াবিষ্ট ও চিন্তিত হইলেন । ভাবিভে 
লাগিলেন যে, অসময়ে রাজা তাহাকে কেন ডাকিলেন? মহারাজ প্রতাপ 
রুদ্র দোর্দও প্রতাপাশ্বিত। তখন হিন্দ,দিগের মধ্যে তিনিই কেবল দুসল- 
মানগণের অঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয় লাত করিতেছেন । স্বয়ং 
রাজপুত, রাজপুত্রদিগের শ্রী, পদ ও মর্যাদা তখন তিনিই কেবল রক্ষ1 করি- 
তেছেন।, মুমলমানগ্রণ তাহাকে চতুর্দিক হইতে রিয়া ফেলিয়াছে, কাষেই 
তাহার রক্ষায় নিমিত তিনি দিবা নিশি বিব্রত। দিবা নিশি সৈন্য লইয়! 
যুদ্ধ কার্য্ে ব্যস্ত । তিনি ডাকিতেছেন, কাথেই সার্ঘতৌমের ভয়ও হইল। 


সার্বাভৌম ক্রতগতিতে কটক গমন করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। রাজ! তাহাকে দেখিয়। সহাগ্যে সন্তাষ ও প্রণাম করিয়া বসিতে 
আন দিলেন। সার্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। তখন রাজা বলিতে- 
ছেন, “তট্টাচার্ধা! আমি গুনিলাঁম এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন 
করিয়াছেন, তিনি নাকি বড় প্রতাপান্বিত, এমন কি অনেকে তাহাকে 
স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়াবিশ্বাস করে। তিনি নাকি তোমাকে বড় কুগা করিয়া- 
ছেন। তাই তোমাকে ডাকাইলাম, তুদ্দি তাহার সমুদায় কথা বল, আমি 
স্তনিব।” 

সার্বভৌম । মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে অমুদায় ঠিক । তিনি 
অতি মহাশম্ব, তাই আমাকে, কাঙ্গাল দেখিয়া আমার দুষ্ট মন শোধন করি- 
বার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

রাজা। বটে! তবে তুমি একবার তাহাকে আমাকে দেখাও। 

সার্বভৌম দেখিলেন যে রাজার যেক্ধূপ ভাব তাহাতে যেন তিনি প্রতুকে 
কটকে আজ্ঞ। দিয়। লইয়া আইসেন। তাই ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, “মহারাজ, 
আপনি যাহা শুনিয়াছেন অমুদায় সত্য। কিন্ত ভিনি সন্যাসী, নির্জনে 
ভর্জন করেন, রাজদর্শন গন্্যাসিয় পক্ষে নিৰেধ। তিনি প্রাণ গেলেও 
স্তাহার যে ধর্ম নষ্ট করিবেন উহা! রলিয়া বোধ হয় না।* . 


রাজা । মেকি! তোমরা সকলে উদ্ধার হুইয়া যাইবে, আমি রাজা 


রাজার নিকট শ্রীএভুর পরিচয় ২৫১; 


সার্বভৌম | তিনি কৃপা মধ, মহারাজকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন, আমি 
দে চেষ্টাও করিতাঁম,. কিন্ত সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত 
হইয়াছেন । 

রাজা। শ্রীনক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্রে আসিয়া 
আবার তাহার তীর্থ দর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? 

সার্কভৌম। তাহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জীবের 
কুকর্মের নিমিন তীর্থ স্থান সমুদায় কলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই মহাজন- 
গণ দেখানে যাইয়া উহা পবিত্র করিয়া থাকেন । 

রাজা। তুমি এরূপ কেন করিলে? তুমি স্টাহাকে যাইতে দিলে কেন? 
তুমি তাহাকে বুঝ।ইয়। পড়াইয়া রাখিলে না কেন? "তা হইলে আমি দেখিতে 
গাইভাম। 

সার্জ্রভৌম। তার ক্রটি করি নাই। তবে তিনি শ্বতন্ত্র, তাহাকে বাধ্য 
করিতে পারিলাম না। 

রাজা। তুমি কেন খুব জিদ, করিয়া রাখিলে না? 
 আর্ধভৌম। আমি কোন অংশে ক্রটি করি নাই। তাহার পা ধবিয়া 
রোদন করিয়াছি। তাহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছি, কিন্ত 
ভাহাকে রাখিতে পারিলাম না। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর । ত্রিলোকের মধ্যে 
কাহারও তিনি বাধ্য নন । | 

রাজা। স্বতন্ত ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছি, 
তুমিও কি তাহাকে শ্রীভগবান বল না কি? | 

সার্জভৌম | আমি অন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাহাকে পৃর্ষে চিনিতে 
পারি নাই। এখন তিনি আমার হুরদশা দেখিয়া, আমার প্রতি কবপার্থ হইয়া, 
আমাকে তাহার পরিচয় দিয়ছেন। 

রাজা। তিনি শ্রাতগবান '্মার আমি তাহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না? 
তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ঝাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া গুনিয়া তাহাকে 


প্ভগবান বলিতেছ, সেখানে আর আমার মনে করা উচিত হয় না, 
ভিপি আক এউলপদিসসাকস্ম পিল দেখিতে পারিলাম না ? 


খং রাজার প্রীগৌরাঙগে আ্ম-সমর্। 


তোমা: তিনি আবার আসিবেন, এমন কি ্রীক্ষেত্ে বাগ করি 
 বেন। অতএব মহারাজা ্যগ্র হইবেন না। বখন আপনার স্থানে আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে দর্শন দিবেন। 
ৃ কথা এই যে ্্রতগবান আসিয্লাছেন, আসিয়া তাহাকে দেখা নদ 
গমন করিয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে গারে। প্রতাপ 
কনের ত হইবার আরো কথা, যেহেতু তিনি রাজা, সকল বিষয়ে, এগ্রভাগ 
 স্থাহার। তাহার মনোছুঃখ দেখিয়া সার্বভৌম রাজাকে আশ্দলেন ফে 
. তিনি আদিবেন, আর প্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। রাঁজাকে সামনা দিবার নিমিত্ত 
আর একটা কথ। উঠাইলেন। বলিতেছেন, “মহারাজ! শ্রীভগবান ত 
ৃ সত্ব প্রত্যাগমন করিবেন, কৰে করিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই, তাহার 
. খাকিবার একটা বাসস্থান চাই, এমন বাসা চাহি যে, সেখানে জনেক 
স্থান থাকে, ও উহা নিজ্জন, ও মন্দিরের.অন্তি নিকট হয়” 
স্বাজা ইহাতে প্রকে একটু উপকার করিবার ন্ুবিধা পাইয়া জহর্ধে 
বলিতেছেন, “তাহার ভাবন! কি? ভাল বামাই দেওয়! যাইবে। আমার 
বোধহয় কাশী মিশ্রের বাটি দিলে হইতে পারে।” সার্কভৌম এই বাসার 
কথা শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন। অতএব প্রভু প্রত্যাগমন 
করিলে কাশী মিশ্রের বাড়ী থাকিবেন, ইহাই সাব্যস্ত হইল। কাশী মিশ্র 
রাজার গুরু । 
_ তাহার পরে রাজী সার্জাভৌমের নিকট প্রতুর রূপ, গণ, চরিত্র শুনিতে 
লাগিলেন। রাজা, মতী রাধার ন্যান়, মানি রূপ যে ভাট ভীহার মুখে 
শ্রতুর কথা শুনিয়া, তাহাকে না দেখিয়াই, চিত্ত মনের ছধিকাংশ তাহার 
্রীচরণে সমর্পন করিলেন। 


এ দিকে প্রত্তু কৃষ্ণ, কৃষণ গাহি মাং বলিয়া দৃক্ষিণ দেশের চি 
করিলেন। 

পর্ুর অহিত্ত এইরূপে বা জৈনাচাধ্য, শক্করাচারধ্য, শৈবা- 
চাধ্য প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচাধ্যগণের মিলন হইল। 
মুমলমান আগমনের পুর্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিন তাহা ছবঙ্দিতা 


দবর্শান ভোনা। আই । আশা 


নে 









দক্ষিণ ভ্রমণ... . হজ, 
মাই। ক্ষিণ দেশে হুতরাৎ মারামারি কাটাকাটা নাই, মেখানে কেবল বর 
ও বিদা! চর্ভা। বিদ্যাত্যাস ও ধর্ম চচ্চণ ইহা তদ্রলোকের কেবল মাত্র 
কার্ধা। প্রভুর এইনপ ভ্রমণ করিতে প্রায় দুই বৎসর গেল, ছ্ারকা ধাইতে পথে 
কুলিন গ্রাম নিবামী রামানন্দ বহৃর সহিত দেখা হইল? তিনি প্রভুকে 
ূর্বে দর্শন করেন নাই। নাম গুনিয়াছিলেন মাত্র । খন তীর্থ ভ্রমণের ফল 
পপ, প্রহুকে পাইবা মাত্র, তাহাকে প্রাণ অন মমর্পণ করিয়া, তাহার সহিভ 
রহিয়া গেলেন, ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বহ রামানন্দের একটী - 
গ্ীতের ভণিতা অব্ণ করান £-_ 


বনু রামানন্দের বাণী, নি জানি, ' 
গৌর আমায় পাগল কৈলে। 


প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কাহিনী এখন লেখা হইবে না। ইহা এই গ্রচ্থের 
গরিশিষ্টে স্লিবেশিত হইবে, এখানে কেন উহ! দিলাম না; তাহার নান! 
কারণ আছে, সেকি কি তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই৷ তবে এই মাত্র 
বলিয়া রাখি, শুদ্ধ সে লীলাই এক বৃহৎ গ্রচ্ছের ব্যাপার । 

প্রত যেখানে গমন করেন, অমনি এই কথা প্রচার হয় যে, শ্রীক্ণ আসি- 
ঘাছেন। সেখানেই লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মা্ হয়। প্রভু সেখানে 
ছুই একটী আচাধ্যকে স্ষ্টি করেন, আবার অন্য স্বীনে গমন করেন। এই 
আচার্ধ্য সৃষ্টির মধ্যে আবার একটা রহস্য আছে। তিনি দক্ষিণ দেশে 
কোন বিশেষ ধর্মের অর্ক্ব প্রধান আচার্ধ্যকে ধরিতেছেন, ও তাহাকে- 
শক্ষি ষপ্গার করিয়া তাহা দ্বারাই শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত করি- 
তেছেন। আবার আর এক অন্তূত কথা শ্রবণ করুন। প্রভু যেখানে গমন 
করেন সেই স্থানে একটা চিরসথরণী় কান্ত স্থাপিত হয়। সৌরাষ্টে প্রভু 
বট বৃক্ষ তলে বসিয়াছিলেন, তাহা অন্যাপি লৌকে দেখাইয়া থাকেন । 
পরীবিস্ুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটা প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েক 
পতক্তি উদ্বীত করিলাম £__ 

“হীগৌরাঙ্গ-তকত শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচী দক্ষিণ দেশে ইলোরার 


৯৮ পি ৯ 2 ২০ শি চে 


৮ হি ১ ইলোরায় রপ্ত চিহ্ন 


আপ্রাণ মির আছে। ইহার স্থান অতি হুম, বহি ইতে করে 
: দিবস দূরে।: রামযাদব বাবু কষ্টে শর্ট সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
. দেখেন কিযে সেখানে একটা প্রীযাধাকফের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার 
..: সময় মন্দিরে আরতি আর্ত হইল। | 
. শকিস্ত'আর এক কাণ্ড দেখিয়! তিনি বিশ্ময়াপর হর কির না 
_ডেছেন কি ঘে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাগঠইয়া, 
কয়েক জন & দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্ভন আরম্ভ করিল$ামাদের 
_ অংকীর্তন বলার তাংপর্ধ্য এই যে, যদিও সে কীর্ভুনের ভাষা সবতনর কিন্ত 
তবু উহার অন্যানা আক্কৃতি ঠিক আমাদের সংকীর্তনের মত। রাম যাদৰ 
সাবু আ্র্ঘািত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময সেই কীর্তরনের মধ্যে 
.. শ্রীগৌরাঙ্ধের নাম শুনিলেন! ইহাতে তাহার শরীর বিশ্বয়ে কীপিয়া উঠিল। 
এই মিবীড় জঙ্গলে, এই বহদূর দেশে, এই খোল করভাল, এই কীর্তন, 
আর জামাদের নবন্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কুমারটীর নাম কিরূপে আইল? এই: 
২.০ ভৰিডে নিতে রা াদ যাক বিভোর হইলেন 
... শ্বীর্তনান্তে বৈষবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা ক্রিলেন। কিনতু 
_. তাহারা! কিছুই বলিতে গারিল না। তখন রামযাদব বাবুর এই সংকল্প হইল 
থে ইহার তথ্য না জানিয়া যাইবেন না। এই উদ্দেশে সেখানে রহিযা। 
গেলেন, ও ছুই. দিবষের অন্ন্ধানে একটা প্রাচীন বৈষণৰ পাইলেন। 
_সহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমাদের বাড়ী ষে বন্বদেশে, 
. দেই বঙ্গদেশ হইতে, এই খোল করতাল ও এই কর্তন 'আসিয়াছে। কিরূগে 
রঃ আইল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমাদের লেপের ঘিনি চেল 

ক্বেব, তিনি & মনিরের যন্মুখে নৃতা করিয়াছিলেন ! 

"পথে যাইতে ফাইতে মেই ইলোরার মন্দিরের সুখে রা নৃত্য 
. করিযাছিলেন। সে প্রান চারি শত বৎসরের কথা। আর দে কথা, দে 
রঙ্গ অদ্যাপি আছে! একবার এই বিষয়টা অনুভব কন্ণ, তবে বুৰিবেন 
চি ্রীগৌরাঙ্গ কির বন্ত। “এখানে ভোমাদের চৈতন্য মৃত্য করিয়াছিলেন, 
. বৈফৰ ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাতেই বৈফব ধর্তর 





ডি হা খত ডি রা 
র্ুর মন্থকে জটা, মুখে শর, পরিধান জীর্ণ কৌপিন । টু দী্দেহ 
এখন ক্ষীণ হইয়।ছে, সর্াক্ ধুলায় ধুসরিভ, নয়ন প্রেমে টলমল ও ঈষং লোহিত 
বর্ণ। প্রতুকে দর্শন যাত্রে লোকের হদয় দ্রব হয়। প্রভু এই যে প্রায় ছুই বৎসর 
দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিলেন, ইহার মধ্যে এক দিবস প্রীনবন্ধীপ স্মরণ করিয়া. 
ছিলেন। পুনান্গরের নিকট প্রভু বৃক্ষ হেলন দিগ্না বসিয়া আছেন, ষেন 
জগতের মধো সর্ধবাপেক্ষ। দীন ও কান্াল। তাহার ভূত্য একটু দূরে বসিয়া, 
প্রহর হঠ।২ শ্রীনবন্ধীপ মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর 
অন্ট স্থরে বৃলিতে লাগিলেন, কোথা আমার প্রাণ-প্রতিম মুরারী, কোথা 
নরহরি ৭ আমি তোমাদের ন। দেখিয়া বাঁচি না| কবে, তানি তোম[দিগকে 
আবার দেখিব? 

এ দিকে স্বপ্ন বিলাসের কাহিনী মনে করুন। শরীক গোপীর প্রেম. 
খণ শোধিতে পারিলেন না । বলিলেন, তোমরা অহেতুক আমাকে এত 
গীতি করিয়া আমাকে চির খণে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে কিছু 
দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে তোমাদের 
ধার শোধ হইতে পারে। তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "মনে খণ শোধ কর! 
বড় অধিক কথ নয়, তুমি তাহা অনায়াসে শোধিতে পার। তুমি জীবকে 
হরি নাম ধদি দেও তবে আম্মি ভোমাকে খণ হইতে খালাস দিব 

শ্রীযতী যদিও কতক রহস্য ভাবে এ কথা বলিলেন,কিনত শ্রী অমনি বলি- 
লেন “তথাস্ত 1” ভাই শ্রীরুষ্ণ একখানি “দাস খত" লিবিয়া দেন। তাহাতে লেখা 
থাকে থে তিনি কলিয়ুগে জব্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিভরণ করি: 
বেন। শ্রীভগবান এই কার্য করিয়া শ্রীমতীর ধণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, 
তাই গৌর অবতার হইলেন। এই গেল স্বপ্ন বিবাসের কথ!। কৃষ্ণ কীর্তন ও 
বাত্রা, যাহা বাঙ্গালা দেশে গীত হইয়া থাকে, তাহাতে সে দাস খত টা 
21 মে দাস খত এইরূপে লিখিত. 18 

, এইয়াদি কৃত্য; ৩৭ সমু, সৎ সাধু ্ররাধা। 
সচ্চরিত্র, উরিতেষু, পুরাহ মনের সাধা॥ 


ও ভা খান হরি মক বসতি ব্রজপুরি। 
শট বত ও সিশাসিনক আকাল ॥ 





৫510 রা ভা বিতের। 


ডা ভারিধসয, ্বাপরস্য, পরিশোধ জানবে; 3 
.. এই কথয়ে, খত লিখি, ইসাদি রি ভাগে ।" 
এখন উপরি উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাজনগণ যে পদ প্রস্তত . 
করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। | 
কেনে, জাকুল হলো! খরহরিও । 
(বলে) কোথা রাই কিশোরী প্রু॥ 
প্রেম নয়নে নীনের পালে, চাও বারেক কৃপা করি! 
. ছেড়া কাথা করোয়। হাতে, কেন্দে বেড়াই পথে পথে, 
তোমারি নাম নিতে নিতে এসেছি আশ! করি 1 
€(খালাশ হব বঙ্গে: 
প্রভু এইকপে ব্রিজগ্রতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন হইয়া দক্ষিণে :3. করি- 
তেছেন। এদিকে এ কথা শ্রীনবন্থীপে প্রকাশ হইল যে নিমাই নীল্রাচল ত্যাগ 
করিয়। একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, দক্ষিণ দেশে চলিয়া গিরাছেন। তখন 
মন্ত্র গৌদেশ ঘোর বিয়োগে অতিভূত হইলেন। শ্রীনিমাই নীলাচলে 
বাম করিবেন, ্রনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । যত 
দিবস এক্ূপ সাব্যস্ত ছিল, তত দিব লোকে এক প্রকার যনকে বুঝাইয়! 
বাখিয়াছিল। কিন্ত এখন এ কি কখা? নিমাই কোথায় গেলেন? তিনি 
আকা গেলেন, ভাহাকে রক্ষা কে করিবে ? নিমাই কি আর ফিরিয়া 
গআসিবেন ? 
যে নিমাই সর্বদা প্রেমে বিভোর, আহার না বি দিলে যিনি 
আহার করেন না, যাহাকে সাধ্য সাধন! না করিলে কৃষ্ণ ভজন রাখিয়া 
শয়নে গমন করেন না, তিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী হাটিতে- 
ছেন! কে তিক্ষা দিতেছে, কে রন্ধন করিতেছে, কোথা রাত্রি বাস 
করিতেছেন, এই ভীষণ রৌদ্র কিক্পপে সহিতেছেন % ঘে শ্রীনিমাইকে 
নযবনের উপর রাখিয়া' তয় হয়, তাহার শ্রীঅঙ্গে পদে পদে ব্যথা লাগিবে, 
তাহার এখন এই দশা! নবন্বীপে হাহাকার পড়িয়! গেল। 
আকিব বের পুযার্ের মীম এই কুষ্ণ বিরহ প্রভু আপনি 


শন 






শী নশা।। না ২৫৭ ৃ 
তাহা তিনি নবদীগে দির পরিকরগণ দ্বারা জনকে দা ভ্ীক্চ 
মধুরায় গমন করিলে যেবধপ ্রজবাসীগণের দশা হইয়াছিল, নবী ৃ 
বামীগণে প্রকৃতই তাহাই হইল। গৌর পরিকরগণ গোপগোপীর বে দশা 
তাহাই পাইলেন। কেহ দাদা, কেহ সধ্য, কেহ বাতযল্য, কেহ মধুর 
ভাবে অভিভূত হইয়া গৌর বিরহ সাগরে ডুবিলেন। 
শচী ও বিছুপরিযবা ঘোর বিস্বোগে চেতনহারা! হইলেন। শ্রীমতী বিসু- 
প্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হুইলেন। 
তাহার মনে এই ভাব বসিয়া গেল যে, তিনি শ্রীমতী ঘশোদা আর নিমাই 
তাহার কৃষক, এখন মথুরায় গিয়াছেন। শৃচী সেই ভাবে বিভোর। যখন 
একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবন্ধীপে অভ্যাগত সাধুগণকে অবেষণ করেন। 
কারো নিকট লোক প্রাঠাইয়া দেন। কাহাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। 
এই সমুদয় লোকের নিকট তাহার একই মাত্র প্রশ্ন এই, "নিমাই নীলাচলে 
কি ফিরিয়া আমিয়াছে 1 নিমাইকে কি কেহ দেখিয়াছে? নিমাইকে 
দেখিতে বড় সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপিন, মুখে সর্বদ! 
কষ কৃষ্ণ বলে, আর প্রেমে পাগলের মত চুলে চুলে চলে।” যথা, এই 
প্রাচীন প্ হইতে উদ্ধৃত ৮ 


নীলাচলপুরে, গরতায়াত করে, সন্ন্যাসী বৈরাগী যারা। 
তাহা সবাকারে, কানদিয়া শুধায়, শচী পাগণিনী পার! ॥ 
তোমরা কি এক স্ন্যাসী দেখছ? 

্ী্চ চৈতন্য নাম, তারে কি ভেটছ? 

বয়স নবীন, দূলিত কাঞ্চন জিনি, তন্ন খানি গোরা । 
হরে কৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সদ্ঘন, নয়নে গলায় ধারা॥ 


তাহার! বলে। "না, দেখি নাই*। 


ঘখন অচেতন থাকেন তখন নান! রঙ্গ করেন। কখন বাদে বাড়ী 
শিষাইকে তত্্রাস করিতে গমন করেন। কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা 
করেন) তোমরা যথুরার সংবাদ বলিতে পারো? কখন নিমাই নিমিত্ত রন্ধন 


ৃ হণ টি বার দা | - 

রঃ লালু দেবে তিন নিমাইকে খাওয়াইতেছেন, তাহার, সি ক্ধা 
 কহিতেছেন, কিন্তু নিমাইকে কেহ দেখিতে পায় না। কখন শচী, রক লইয়া, 

. হবশোদাভাবে রাগ করিয়া, নিমাইকে বান্ধিতে গমন করেন, তখন সকলে 
_ খোধার ্রকৃ্কে বন্ধনরূপ লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। 

রাত্রিতে কধন স্বপ্ন দেখিয়া নিমাই নিমাই বলিয়া কালিয়া উঠেন। 

বিষবপ্রিয়ার খোর বিয়েগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন। লোচন 

সেই বিরহ বর্ণনা শ্রীমতী বিকুপ্রিয্াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন কি, 
কিন্বদস্ভী আছে যে, শ্রীমতী উহার ছুই এক স্থানে পরিবর্তনও করেন। 
লোচন দামের, শ্রীমতী সেই বার মাসের ছুঃখ বর্ণনা অথাৎ বারাধিয়া শ্রবণ 
করুন, করিলে মন নির্মল হইবে 


১। ফাল্কণে গৌরাজাদ পূর্ণিমা দিবমে। 
উদ্র্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে | 
পিউক পায়স আর ধুপ দীপ গন্ধে। 
অংকীর্তন করাইব মনের আনন্দে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার জন্ম তিথি পূজা 
আননিত নবদ্বীপ বাল বৃদ্ধ যুব ॥ 


'চেত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে । 

তাহা গুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে ॥ 
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুছ। 

তাহা শুনি আমি মৃচ্ছ 1 পাই মূহ্মূহ ॥ 
পুষ্প মধু খাই মত ভ্রমরীর বোলে । 

তুমি দুর দেশে আমি গোঁডাব কার কোলে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! আমি কি বলিতে জানি। 
বিদ্বাইল শরে যেন ব্যাকুম হরিণী ॥। 


.৩। বৈশাখে চম্পকলতা নৃতন গামছা। : 


হ 


৫ 


বিুপ্িয়ার দশা। ২8 
কুম্কুম চন্দন অঙ্কে সরু পৈত্তা কান্ধে | : রং 
সেরূপ না দেখি মুই জীব কোন ছন্দে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! বিষম বৈশাখের বৌদ্ছ। 
তোমা! না দেখিয়া মোর বিরহ মমুদ্র॥ 


ল্যোষ্ঠে প্রচণ্ড তাগ তপন সিকতা। 

কেমনে বঞ্চিলে প্রভু পদান্বজ রতা ॥ 
মোডরি সোউরি প্রাণ কান্দে নিশি দ্িন। 
ছট ফট করে যেন জল বিন্ু মীন।। 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার নিদারুণ হিয়া । 
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষুপ্রিয়া || 


আষাড়ে নৃতন মেঘ দাছুরির নাদে। 

দারুণ বিধাত৷ মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়া মেঘের শব ময়,রের নাট। 

কেমনে যাইব আমি নদীদ্বার বাট ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু! মোরে সঙ্গে লইয়া যাও। 
যথা রাম তথা সীতা মনে চিত্ত চাও ॥ 


শ্রাবণে ললিত ধারা মন বিদ্যুর্লতা । 
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কৰ কথা ॥ 
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালস্কে শয়ন । 

সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥ 
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তুমি দরাবান। 
বিষুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥ 
ভাদ্দে ভান্বত তাপ সহনে না যায়। 


কাদন্থিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥ 
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে । 


২৬৪ 


৮ 


৯১ 


বিসুপ্রিয়ার দশা] । 


ও গৌরাঙ্ প্রত হে! বিষম ভাছের খরা । 
জীবস্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যার! ॥ 


আশ্বিনে অন্থিকা পূজা ছুর্ণা মহোৎসবে । 
কান্ত বিনা যে ছুঃখ তা কার প্রাণে সবে ॥ 
শরৎ সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে। 

হৃদয়ে দারুণ পেল অন্তর বিদায় ॥ 

ও গৌরা্ প্র হে! মোরে কর উপদেশ । 
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥ 


কার্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ে বুঝা । 
কেমনে কৌপিন বস্ত্রে গা আচ্ছাদিবা ॥! 
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী: 


, এবে অভ্াগিনী মুই ছেন পাপ.রাশি ॥ 


ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! অন্তর যামিনী। 
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥ 


অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে। 

সর্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ত্যাসে ॥ 
পাটনেতে ভোট প্রভুর শয়ন কম্বলে। 

স্ুথে নি! যাও তৃমি আমি পদতলে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার সর্ব্ঘ জীবে দয়া। 
বিষ্ুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥ 


পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে । 


কান্ত আলিঙ্গনে ছুঃখ তিলেক না থাকে ।। 


নবন্ধীগ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে । 
বিরহ অনলে বি্প্রিয়! পরবেশে॥ 
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! পরবাস নাহি সহে। 


বিছপিয়ারশা। ২৬১ 
১২1. মাথে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। 
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নায়িব ॥ 
এইত দারুণ শেন রহিল মংগ্রতি। 
পৃথিবীতে না রহিল তোমার মন্ততি! 
ও পৌরান্ প্রভু হে! মোরে লেহ নিজ গাশ। 
বিরহ মাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥ 


মী বিষপ্িয়ার কথা এখানে আর অধিক বলিব না। তাহাদের ব্রিহ 
্ণনের স্থান আছে।” 


সপ্তম অধ্যায়ঃ 
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প্র ছুই বজর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলেন। 
এই ছুই বরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল। 
প্র বিদ্যানগর হইতে ত্রিমদ নগরে উপনীত হইলেম। এখানে বহু 
বৌদ্ধ বাস করেন, বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপঙ্িত রামগিরির সহিত 
প্রভুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। 
তৎপর ঢুতিরামতীর্ঘেচুণ্িরাম নামক মহা পাণ্ডিত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর 
_. বিচার হন এবং চুততরাম প্রভুর কৃপা পাইয়া! “হরি দাস" নামে খ্যাত 
হইলেন। প্রভূ ্রমে “অক্ষয় বট" নামক স্থানে আসিয়া তথাকার “বটে 
শিববে” দর্শন করিলেন। হঠাৎ, দেখানে তীর্ঘরাম নামক ধনী বণিক সত্য 
বাই ও লক্ষী বাই নামক ছুটি বেশা সহ উপস্থিত হইয়।প্রভুকে পরীক্ষা 
করিতে লাঁদিল। কিন্ত প্রভুর প্রেমের লো নি ধর কি জনই 
.. বাহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের গাপরাশি দূরীভূত করিল । তীর্থ 
 ঝ্ামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রতুর কৃপা পাইলেন । বটেশ্বরে সাত দিন 
_ থাকিয়া দশ ক্রোশ ব্যাপা এক বিশাল জনে তু প্রবেশ করিলেন। তং- 
গর মুষ্বানগরে আসিয়া অভুত নৃত্য করিলেন এবং উহা দর্শন করিয়া লক্ষ 
. লক্ষলোক গবিত্র হইল। মুলার হইতে প্রভু বসকট নগরে পোণছিয 
... ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। এখন প্রভূ পন্থতীঙ্ নামক, দস্থ্যকে 
 উত্ধার করিতে চলিলেন। বগুল! নামক বনে গন্থতীগের বাস। পন্ব প্রতুর 
. ছুট চারিটি কথা শুনিয়া অমনি দল মমেত অসশ দুরে দিকে করিয়া 


টি তল পপি পাস এ সিএ 





দক্ষিণ ভ্রমণ) ১ ২৬ ২ 
বলিতেং প্রতু উন্মত্ের ন্যায় তিন দিবস পর্যন্ত সাহার মদ করি রর 
দিবস দুগ্ধ ও আটা সেবা! করিলেন। . 

তদনত্তর গিরীশ্বর লিঙ্ক দর্শন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকার শিক 
অঞ্জলি করিয়া বিয্লপত্র প্রদান করিলেন। এখানে এক মৌন সন্ধানী 
সহিত' প্রভুর সাক্ষাৎ হয়।: এই অঙ্গ্যাপী নিরস্তর ধ্যানে মগ্ন, কাহারও 
সহিত কথ! কহেন না, কিন্ত প্রভু সাহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তাহাকে প্রেম 
দান করিলেন। এখান হইতে ত্রিপদীনগরে উপস্থিত হইয়া প্র শ্রীরাম 
মুর্তি দর্শন করিলেন। সেখানে মথুরা নামক এক তার্কিক রামায়েত পণ্ডিত 
প্রতুর সহিত তর্ক করিতে আসেন, কিন্ত তিনি প্রতুর ভাব দেখিয়া তখনই 
তাহার শরণাগত হইলেন। . তৎপর পান! নরসিংহ দর্শন করিয়া প্রভু বি 
কাকী ধামে লক্ষমীনারায়ণ দর্শন করিলেন। জেখান হইতে ও ক্রোশ দূরে 
ত্রিকাল ঈশ্বর শিব। এই শিব দর্শন করিয়া ভদ্রা! নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্থ 
আইলেন। পর কাল তীর্থে বরাহদেবের মূর্তি দর্শন করিয়া পাচ ক্রোশ 
দক্ষিণে সন্ধি ভীর্ঘে আইলেন। মেখানে জদ্বৈতবাদী সদা ননবপুরীকে ভক্ষি 
প্রদান করিয়া টাইপন্দী তীর্থে যাত্রা করিলেন। 

চাইপন্দী হইতে নাগর নগর, ও দেখান হইতে তাঞ্জোরের কৃষণভন্ত ধনে- 
বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন। তৎপর চণ্ডাদু নামক গিরি, 
যেখানে বহু মন্ন্যাসীর বাগ, মেখানে গমন করিলেন। তথাকার ভট্ট নামক 
্াহ্মণ ও হুরেশ্বর নামক সন্ধ্যাসীবরকে কৃপা করিয়া প্রহু গদ্মকোট তীর্থে 
অষ্টভুজা ভগবতীকে দর্শন করিলেন। এই স্থানে প্রতু যখন অষ্টতুজা 
দেবীকে বেড়িঘনা বালক বালিকার সহিত হরি কীর্তন করেন, তখন হঠাৎ 
পুষ্প বৃরি হইয়াছিল । এখানে প্রভু এক হন্ধ ব্রাহ্মণকে চ্ষু দান করেন। 
কিন্তু জন্ধ ত্রাঙ্ষণ প্রভুর রূপ দর্শন করিবা মাত্র প্রাপত্যাগ করিল, এবং 
প্রভৃও মহ! সমারোহে তাহার সমাধি দিলেন । পর্কোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে 
চণেশ্বর শিব ও তথাকারে প্রধান দাশর্ণিক বৃদ্ধও অন্ধ ভর্গদেবকে কৃপা 
করেন। ব্রিপাত্র নগরে প্রভু দাত দিন ছিলেন। . 

প্রভু আবার গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। এক ক্ষ পরে এই বন পার 
-৯+- লিলি পাপন আর্ডি দর্শন করিলেন । এখান হইতে বাষত 


২৬৪17 দক্ষিধ ভ্রমণ । . 


. শর্ষাতে গমন করিয়া পরাননদ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তংগর রামনাধ 
.. অরে আসিয়া রামের চরণ ও তদনস্তর রাযেস্বর, তীর্থে রামেশ্বর শিব দর্শন 
 করিলেন। তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী যহা 
তাপমকে দেখিতে মিয়া তাহাকে স্পা করিলেন। মাধী পূর্ণিগার দিন 
. খু তামপর্ধী নদীতে বান করি, মমুদ্র গধ ধনিয়া, কন্যাকমারী 
রঃ লিলেন। ) র্ 28887 585, ॥ 
. কন্যাকুমারীতে অমুদ্র ক্গান করিয়া প্রভু ফিরিলেন। সাত, পর্বত 
_: দিয় রিবা, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার রিবা্চুরের রাজার 
নাম রুদ্রপতি। তিনি অতিশয় প্রজাবৎমল, ভক্ত ও পুণ্যবান। প্রভু এক 
বৃক্ষতলে হেলান দিয়া অশরপূর্ণ নয়নে হরি নাম করিতেছেন, আর শত শত 
_ নগরবাসী তাহাকে দর্শন করিতে আইল। ক্রমে রাজা কুদ্রপতি প্রভুর মহিমা 
শুনিয়া তাহাকে রাজধানী আনিবার নিমিত্ত এক দূত গাঠাইলেন। প্রত 
অবশ্য অ্দীকার করিলেন। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত 
হইয়া তাহার কপা অর্জন করিলেন। রিবাঙ্করের নিকট রামগিরি নামক 
_ পরতে অনেক গুলি শঙ্করের শিষ্য বাস করেন। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার 
ঃ করিয়া মহস্য তীর্থ, নাগ্বপঞ্চপদদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তঙ্গ- 
 ছদ্রা নদীতে আসিয়া স্সান করিলেন । সেখান হইতে চণপুর নগরে 
ঈশ্বর ভারতী নামক কোন জ্ঞানী অঙ্্যাসীকে প্রেম দান করিয়া তাহার নাম 
কষ্দাস_রাখিলেন। চগুপুর পরিত্যাগ করিয়া ছুই দিবস ভ্যঙ্কার দুর্গম গথ 
: দিয়া গলিলেন। আনেক ব্যাস ও ঘন্যান্য হিং জন্তর সহিত প্রভুর দেখা 
হইল । কিন্তু তাহার প্রকে দেখিয়া জন্য দিকে চলিয়া গেল। এই দুর্গম 
পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রত পর্বত বেষ্টিত একটি অতি টদন্য ক্ষুদ্র গ্রামে 
. আসিয়া কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বরাঙ্গণীকে দর্শন দিলেন। . 
কুষে নীলগিরি পর্বতের নিকটস্থ কাণডারি নাযক স্থানে আসিয়া অনেক 
স্যাসীর মহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তদনন্তর অন্যন্য স্থান মণ করিয়া 
প্রচ অক্ররী নগরে অপস্তয কৃডে বান করিলেন।, খকজদী নগরে ্রছু প্রেমের 
_ হিল্লোল তুলিয়া সহস্র সহত্র লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন। গুররী নগর 
. হইতে 'বিজাপুর পর্বত দিয়া সগা-কলামল এ আস্ত পপ শর্ত দল 


তা 


বাজ. 


নগরে উপস্থিত হইলেন: পুনা নগর তখন কতকটা নিত পা. 


টিতে ও পঙিত দলে পরিপূর্ণ গ্রহ ভচ্ছব নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া, কু ... 


বিরহে বিভোর। সহম্র লোক দ্বার! অমনি তিনি বেই্িভ হইলেন। এক ভান 


বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জলাশয়ের মধ্যে অমনি প্রভু সরোবর মধ্যে বম্প দিয্বা 


জলমগ্ধ হইলেন ! উপস্থিত লোক সকল হাহাকার করিয়া ভীহাকে কোন 


ক্রমে উঠাইস্বা প্রাণে বাচাইল। 
গুনা হইতে প্রভু ভোবেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলের্বর, পটস, 
গ্রামের সন্নিকটস্ছ গোরঘটি নামক গ্রামে | মেখান হইতে দেবলেশ্বরে, ও তথা 
হইতে খাওয়ায় খাওয়া দেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। ষে নারীর বিবাহ 
! নাহয় তাহার পিতা মাতা খাওঘা. দেবকে সেবা করিবার নিমিত্ত তাহাদের 
| কন্যা অর্পণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে “যুর্ারী" বলিয়া ডাকে, 
এই মুবারী অর্ধাৎ দেবদাসীগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচারিণী। ইহাদের 
প্রতি কৃপার্ত হইয়া প্রত ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তংপরে চোরানন্দী 
বনে প্রবেশ করিয়া নারোজি নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও সঙ্গে 
করিয়া হুলানদী তীরশ্থ খল! তীর্থে গমন করিলেন। দেখান হইতে নাফিক 
নগরে ও নাধিক নগর হইতে পঞ্চবট বনে প্রবেশ করিয়া দমন নগরে উপস্থিত 
হইলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক ধরিয়া ৯৫ দিন পরে সুর নগরে 


আইলেন।. এখানে তিন দিন বাস করিয়া তথাকার অষ্ট-ভূজা ভগ্গব্তীর 


নিকট পণ্ড বলিদান প্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্‌তি নদীতে আসিয়া কান করি- 
লেন। ভার পর নর্দায় গান করিয়া বরোচ নগরে যজ্ঞ কুও দন করিয়া 
বরদায় জাইলেন। এখানে নারোভ্রী ডাকাইত, যিনি প্রভুর কৃপা পাইয়া 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং মৃত্যুর সময় 
পরত স্য়ং তাহার কর্ণে কু নাম প্রদান করিয়াছিলেন। বরদার রাজা প্রহ্ুকে 
দরশনি করিয়া কতার্থ হইর়াছিলেন 1 


ইজ মী নদীর তীরে পৌঁছিয় প্রভু হই জন বাঙ্গালী ভনতের দেখা 


গাইলেন, অর্থাৎ, কুলিনগ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বন্থ ও গোবিন্দ চরণ। 


পি আছ পা জা 


২৬৬... দক্ষিণ ভমণ। 


রর? নামক স্থানে আশ্চর্ত্যূপে বারমুখি নামক বেশ্য।কে উদ্ধার ক্রিয়া, 
সোমনাথ দর্শন করিতে ছুটিলেন, যাকেরাবাদ দিয়া ছয় দিন পরে মোমনাথে 
পৌঁছিলেন। যবনেরা মোমনাথের ছূর্শার এক শেষ করিয়াছে, ইহা দর্শন 
করিয়া প্রভু হাহাকার করিয়া কাশ্দিয়া উঠিলেন এবং সোমনাথকে পুনঃ পুনঃ 
প্রার্থনা, করিতে লাগিলেন ষে, তিনি তাহার শব্ধ সহ পুনরায় তাহার 
ভন্কগণের চক্ষে উদয় হউনঃ-- 


প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার । 
হুদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তোমার |” 


-. প্রভু এই বাক্য দ্বারা দোমনাথকে স্থাতি করিরাছিলেন। 


সোমনাথ হইতে জুনাগড়, ও জুনাগড় হইতে গূর্ণার পাহাড়ে ঘ: 7 
শরীফের চরণ চিহবু দর্শন করিলেন, এবং গয্মায় চরণ চিত দর্শন. বয় 
যেন্ধপ ভাবের তরঙ্গ হইয়াছিল, সেইক্লপ ভাব-তরঙ্গে একেবা অধীর ; 
হইয়া গড়িলেন। এই স্থানে ভরগদেব নামক কোন প্রতাপশানী মন্যানীকে 
পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রেমদান করেন এবং ভর্দদেব প্রভুর সঙ্গে 
চলিলেন। তংপর ঝারিখণ্ড অর্থ/খ। নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে আরম্ত 
করিলেন। সক্কে যোল জন তক্ত। এই ঝারিখণ্ডের মধা দিয়া প্রভু চলিয়া- 
ছেন, আর করতালি দিয়া হুন্থরে, “হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে এই গীত 
গ্রাইতেছেন। সঙ্গীগ্ণণ আননদেতে বিভোর হইয়া, বনের শৌভা দর্শন ও অতি 
স্বাদ ফল আহার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। সাত দিন পরে 
এই নিবিড় বন উত্বীর্ণ করিয়া অমরাপুরী গোপিতলা। নামক স্থানে উপস্থিত 
হুইলেন। ইহাকেই প্রভাস তীর্ঘ বলে। প্রভাস তীর্ঘ দর্শন করিয়া প্রত 
একেবারে জ্ঞান-হারা হইয়া! গড়িলেন--কধন কান্দিতেছে, কখন হাঁসিতে- 
ছেঘ,--ষেন চির পরিচিত স্থানে আসিযা পূর্বকার সমস্ত চি দর্শন করিতে" 
ছেন। গোবিন্দের কড়চা হইতে এই কয় পহক্তি উদ্ধৃত হইল :__ 


অমরাপুরীর লোকে একত্র জুটিয়া। 





ঘক্ষিণ ভ্রমণ 


পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি চায়। 
আবেশে উন্নত হয়ে ইতি উতি ধায় ॥ 
উর্দশ্বাসে ছুটে কু যেন জ্ঞান হারা। 
মিশিয়া গিয়াছে উর্ধে নয়নের তারা | 
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার। 
জদঘ় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার ॥ 
পাগলের মত বেশ শিথিল অম্বর ॥ 
সর্বান্গে উড়িছে খড়ি ধুলায় ধুসর | 
লা আশ্বিন প্রভাস তীর্থ ছাড়িয়া প্রভূ দ্বারকায় চলিলেন। আগরের 
তীরে তীরে চলিলেন এবং চারি দিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের খড়ি, 
গার হইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রভাসের ন্যায়, ছ্বারকাক় আসিয়া 
এই তীর্থ স্থান প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষ কাল দ্বারকাম 
থাকিয়া নানাবিধ রঙ্গ করিয়া নীলাচল মুখে প্রত্যাবর্তন, করিলেন 
স্গীগথকে বলিলেন যে, তিনি বিদ্যানগর হইতে রামানগ রায়কে যঙ্গে 
করিয়া জগন্গাথ পেীছিবেন। 
আবখ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় বরদা নগরে আইলেন। তার ষোল 
দিন পরে নর্দদা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। এখানে ভর্গদেবের মহিত 
্রহুর ছাড়াছাড়ি হইল এব ভর্গদেব বিদায় কালে প্রভুর চরণ ধুলি লইয়া 
উচ্ৈঃস্বরে ত্রুদন করিতে লাগিলেন। ভর্গদেব দক্ষিণ ও প্রতু নীলাচল 
দ্বিকে, চলিলেন.। 
নম্ম্দার ধারে ধারে প্রত চলিয়াছেন। অঙ্গে ভক্ত রামানন্দ বন ও 
গোবিন্দ চরণ। দোহদ নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষি নগরে অনেক বৈষণবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে ছুট ভল্কে বিশেষদ্ূপে কগা করিয়া ক্রমে 
বদ্্যাচলে উঠিরা মপুরা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিন দিনে 
দেওখরে আসিয়া আদি নারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন। 
দেওর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দুরে শিবানীনগর। ছুই দিনে সেই স্থানে 
পেছিয়। উহার পূর্ব তাগস্থ মহল পর্বত দিয়া চণ্ডি দ্নরে আসিয়া চঙিদেবী 


ই: দক্ষিণ ভ্রমণ। 
অতঃপর রায়পুর দিয়। অবশেষে বিদ্যানগরে রামানন্দ রাহ্ষের সহিত মিলিত 
হইলেন। 
- রামানদ যাইন্। চরণে পড়িলে রন 
নগরে মহা কলরব হইল । প্রন আসিয়াছেন শুনিয়া লোকে নানারূপ উৎসব 
করিতে লাণিল। প্রভু তখন বলিলেন; গ্রাম রায় এখন নীলাচলে চল ৮৮ 
রাম রায় বলিলেন, “ প্রত, তোমার .আজ্ঞা গইয়া। আমি রাজাকে লিখিয়া- 
ছিগাম যে আমা হইতে আর বিষয় কর্ম হইবে না। আমি অনেক চেষ্টা 
করিয়া রাজার নিকট বিদার লইয়াছি।. এখানে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় 
ছিলাম, আমার মহ! সমারোহের সহিত যাইতে হইবে । আমার সঙ্গে 
হাতি ঘোড়া, সৈন্য, থাইবে, অতএব আপনি অগ্রে গমন করুনা 
আমি দিন দশেকের মধ্যে সমুদা় গোছাইয়া আপনার গশ্চাৎ 
'আমিতেছি।” 
তখন প্রস্থ নালাচল মুখো চলিলেন। মহান্দীর তীরস্থ রতৃপুর 
আইলেন, এবৎ মহানদীর পূর্ন দিক, দিনা গমন করিয়া স্র্ণগন্ডে 
উপনীত হইলেন | রত্বপুরের রাজ! শান্তিখবর পরম ধার্দিক | তিনি: 
স্বয়ং উপস্থিত হুইয়া প্রন্থকে ভূমি লোটাইঘ। প্রণাম করিলেন এবং 
প্রহু ভাহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ততপর মন্বলপুর দিয় ভ্রমরা 
নগর, প্রতাগন্গর, দাসপ।লন্গ্র উদ্ধার করির! রসাল কুণ্ডেতে আইলেন 
এখানে কোন পাঁষও মাড় ব্রাহ্মণ প্রভূকে “মারিতে উদ্যত : হর, 
কেন না তিনি তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিয়া পরম ভক্ত করিয়াছিলেন। পুত্রের 
আকিঞ্চনে প্রহথ প্ররে মাডুযা” ত্রাঙ্গণকেও কূপ! করেন। শেষে খষি- 
: কুল্যা নামক স্থান পবিত্র করিয়া! প্রভু আলালনাথের কাছে উপস্থিত 
হইলেন। | 
নীলাচলের এক দ্বিবসের গথ থাকিতে প্রভু ভূত্যকে অগ্রে, 
আপন আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, 
সকলেরই, গৌরগত প্রাণ, কিন্তু গৌর নাই ! ভৃত্য আসিয়। সংবাদ 
দিল, গ্রহ আমিতেছেন, আসুন । ভৃত্য তাহাদিগকে এই সংবাদ 
বলিয়া মার্ধভৌমকে এই বাদ দিতে চলিলেন। সকলে অমনি 


নীল[চলে প্রত্তাগমন। বি ২০ 


লিলেন) কিন্তু যাইবেন কি? এফ সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা 
সহজ কথা নয়, তাহারা নৃত্য করিবেন না গমন করিবেন 1 


প্রভুর আগমন শুনি নিত্যাননা রায় । 

উঠির! চলিল প্রেমে কেহ নাহি গায়॥ 

জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। 

চারিতে চলিল দেহে না ধরে আনন্দ ॥-_চরিতামূত। 


কিন্ত গ্রভুকে আনিতে অন্যান্য গৌড়ীয় তন্ধগণ ও চলিলেন। যখন 
ভিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আইলেন, তখন সঙ্গে পঞ্চ জশ তক্জ 
ব্যতীত আর কাহাকেও আসিতে দিলেন ন1। প্রভু দেশ ছাড়িলে কোন কোন 
ভক্ত আর গৌরশুন্য দেশে থাকিতে পারিলেন না । শ্রীগদাধর, প্রীনরহরি, 
শরীমুরারী, শ্রীভগবান, (ইনি খগ্ত) রাম ভট্ট প্রভৃতি নীলাচলে দৌড়িলেন। 
ইহার! প্রার্ন সকলেই নবীন ত্রন্মচারী । নীলাচলে আসিদ্রা শুনিলেন 
ষে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিয়।ছেন, ইহাতে আশা ভঙ্গ হইয়া মৃত্যুব্ 
অবস্থাক শ্রীন্িত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত প্রভুর প্রতীক্ষায় মেখানে রৃহিয়া 
গেলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ ব্যতীত "আর 
কে কে প্রভুকে এগুইয়া আনিতে ছুটিলেন, তাহা গোবিন্দ তাহার 
কড়চায় এইব্ূপ বর্ণন করিয়াছেন £_- 


আ.লালনাথের কাছে এরডু ঘবে আদে। 
গদাধর মুরারি ছুটির! আ [ইল পাশে ॥ 
 খঞ্জন আচাধ্য আসে গাঢ় অন্ুরাগে। 
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে ॥ 
সার্ধভৌম আগে ছুই ডস্কা বাজাইয়া। 
নরহরি দেখ! দের নিশান লইরা | 


সার্বভৌষ গুনিলেন প্রভূ আনিতেছেন, আর সেই লোক মুখে শুনিলেন 
ভক্তগ্ণণ তাহাকে আনিতে ছুটিনছন। তখন তিনি কি করিবেন 
ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীভগব(ন নীলাচলে আসিতেছেন। ভাহাকে একটু 


ই৯ত .... জখসাথ দর্শন । 
'আদর করিয়া আনা উচিত। আর এখন ভয় কি? রাঁজা,টের পাইয়াছেন, 
কার এক প্রকার নবীন অন্সযাসীর নিজ জন হইয়াছেন। সার্বভৌম, 
নিসান, পত্তাক|, খোল, করতালের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। ' পুরীময় 
াষ্ট হইল সার্ধতৌমের সন্ধ্যাী আসিতেছেন। সকলে শুনিয়াছেন হম 
মহারাজা সেই সন্গ্যাসীর শ্ীচরণে আত্ব সমর্পণ করিবার নিমিস্ত পাগল হই- 
ষ্াছেন। হ্ৃতরাং প্রতুকে আনিবার নিমিস্ত ধোল করতাল ডঙ্কা ইত্যা- 
দির সহিত বহুতর লোক চলিলেন ৷ ইহার! পূর্ত প্রভৃকে কখন 
দেখেন নাই। 
বহু দিন পরে গ্রীনিত্যাননদ প্রভৃতি সঙ্গীগণ পাইয়া প্রন্থর বদন অতি 
্রদু্প হইল। সার্বভৌম সমুদ্রধারে প্রভুকে পাইলেন। তিনি ও তাহার 
-সঙ্গীগণ হরিধূমি করিয়া উঠিলেন। সার্দভৌম প্রভুর চরণে রোদন 
করিয়া পড়িলেন, প্রতু উঠাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন শ্রীজগ- 
মাথের দেবকগণ প্রণাম করিলেন। প্রভু, তাহার! জগন্নাথের সেবক গুনিয়া। 
জিহ্বা কাটিয়া বণিলেন যে প্রীজগন্নাথের সেবক কলের প্রগামের পাত্র, 
ই'হারা তাহাকে প্রণাম করেন ইহাতে তাহার তন্ন হয়। প্রভু তখন সর্ব সমেত 
শ্রীমন্দির দর্শনের নিমিত্ত গযন করিলেন, কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন ন্নান করি- 
তেছেন, তখন তাহার দর্শন নাই, ইহাতে গেবকগণ একটু কিংকর্তব্য- 
বিষুঢ়ু হইয়া সার্বভৌমকে তাহাদের ছুঃখের কথা জানাইলেন। এক দিন 
কাল প্রভু বিনা অনুমতিতে দর্শন করিতে গিরাছিলেন বলিয়া পাণ্ডাগখের 
বিষম ক্রোধের ভাজন হইয়াছিলেন, এখন মেই পাণ্ডাগণ, যদিও তাহারা 
প্রভুর মহিমা প্রত্যক্ষ কিছু দেখেন নাই, তবু তাহাকে জগন্নথের ক্মানের 
নিমিত্ত তদ্দণডে দর্শন করাইতে পারিবেন না বলিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্র এই 
কথা শুনিয়া কিয়ংকালের নিমিত্ত দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে 
বড় ব্যথ। পাইলেন। কিন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন যে ধান পর্যন্ত তিনি 
অপেক্ষা করিবেন। পু 
গোপীনাথ সার্ধভৌমকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রন্ুকে 

দর্শনের পরে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে। সার্ধভৌম বলিলেন দ্য 
আমার এখানে, কল্য তাহার বাসায়, কাশী মিশ্রের আলয়ে। তাহার পরে 


.. আর্জতৌবের বটিতে। :...: ২২8 
প্রনুকে বলিভেছেন_.প্রহ। যহারাজা আপনার বাসা বং ঠিক করিয়া. 
গিয়াছেন। : ষে কাশী মিশরের বাড়ী। দেখানে স্থান বিস্তর আছে। আবার 
মশির ও মমুদ্রের নিকট, পরম নির্জন ও কুস্থুম কাননে স্থুশোভিত ।* 

সার্বভৌম এইরূপ রাজার নিমিত্ত প্রুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই 
দৌঁত্য কম্ম আরতত করিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কবাট উতঘাটিত 
হইলে প্রভু দর্শন সুখ সন্তোগ করিতে লাগিলেন। সে স্থখ কিরূপ তাহা 
এখানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না, বহু জনতা দেখিয়া, প্রডু হৃদয়ের 
বেগ সম্বরণ করিলেন। পাগডাগণ, প্রসাদী মালা ও চন আনিয়া প্রতুকে 
অর্পণ করিলেন। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে প্রভুর সহিত পরিচিত হন, 
আর দেই আবেদন সাব্মভৌমের নিকট জানাইশেন। সার্বভৌম তাহা- 
দিগকে পর দিবস প্রতাষে কাশী মিশ্রের বাটাতে যাইতে বলিলেন। বলিলেন 
“কলা গ্রাতে আমি প্রকে তাহার বাষায় লইয়া যাইৰ। তোমরা সকলে 
সেখানে উপস্থিত থাকিও। একে একে তোমাদের সকলের মহিত মিলন 
করাইয়া দিব।” সার্বভৌম প্রকে নিজ বাটীতে লইয়া গ্রেলেন। তিনি 
পৃর্কেই আপনার বাড়ী প্রভুর অভ্যর্থনার নিমিত্ত ধৌত, পরিস্কার ও নুম- 
জ্দ্িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত তাহার বাটীতে পদার্পণ করিবা মাত্র 
যাটি ও চন্দনস্বরের মাতা অর্থাত, সার্দভৌমেন ঘরণী হুল্ধনী করিয়া উঠিলেন 
এবং তাহার বাটাতে অন্যান্য ম্দল সক ও আনন্দ কলরব হইতে লাগিল। 
প্র ভক্তগণ লইয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। এ দিকে সার্বভৌম চব্য 
চোষ্য প্রভৃতি অতি উপাদেয় সামগ্রী অংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রতু হাস্য 
কৌতুকে ভক্তগণের সহিত নানা্প প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্বমভৌম 
আপনি পরিবেশন, করিলেন, এবং আপনার জাধ মিটাইয়া প্রভুকে তোজন 
করাইলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে ঠাহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে লিপ্ত 
করিয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া উত্তম শয্যায় শরন করাইলেন। 

এইরূপে প্রভু ছুই বৎসর পরে, উত্তম বস্ত সেবন এবং উত্তম শয্যায় 
শরন করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে প্রভু নিজ জনের মনে ব্যথা দিবেন এই 
ভয়কে সন্গাসের যে সকল নিয়ম তাহাদের নিকট থাকিলে গালন করি- 


তেন পা। 





২৭২ দক্ষিণদেশ সংক্রান্ত কথা বার্তী 1 


সার্বভৌম মনে ভাবিলেন যে প্রভু ছুই বৎসর হণটিয়া বেড়? ইখহেন, 
অতএব তাহার শরীপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে | অদ্য তিনি স্বহন্টে 
সেবা করিয়া আপনা মনের ও প্রসুর শ্ীচরণের ছুঃখ দূর করি 
ভাবি প্রভু শয়ন করিলে, তাহার পদতলে বসিলেন। প্রভু ভট্টাচার্যের 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অতি কাতর বদনে ভাহাকে উহা করিতে নিষেধ 
করিতে লাগিলেন। যে নিষেধ ভট্টাচার্য শুনিতেন কিনা জানি না। কিন্ত 
প্রভুর পদতলে বসা সার্বভৌদ দেখিলেন যে, গদৃতল ছুটতে ব্রণের চিন 
মাত্র নাই, বরং পদ্মফুলের ন্যায় শোভা! পাইতেছে ! 


. পুর্বে বলিয়াছি। যে প্রত জটা ধারণ, -কি গাত্র ধুশার বুমরিত করুন, তাহার 
রী দিয়া অনুক্ষণ পদ্ধগন্ধ নির্গত হইত। এমন কি, শুদ্ধ সেই গন্ধের লোভে 
কেবল মনুষ্য নহে, গঞ্জ পক্ষী ও কীট গথ্যন্ত আকুষ্ট হইত। প্রত জীবের 
 ছুঃখ নাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাটগুছিলেন, কিজ্ক ভ্তগণের স্লাধন বলে 
তাহার পতল চির দিনই সমান মনোহর ছিল, এত অনোহর ছিল যে, সে 
পদতল দেখিলেই বুধ! যাইত যে ইহা সামান্য মনুষ্যের নহে। 





. সার্মভৌম শ্রীপর দর্শন করিয়া আশ্ধ্যান্বিত হইলেন, তাহার মনের 

হখ ও ভ্রম গেল। ভাবিলেন, পৃথিবী যাহার বিচরণে ধন্যা, তিনি তাহার 

শীপদে আঘাত কেন করিবেন ? সার্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা ত্রমে প্রসাদ 

'. পাইতে চলিলেন, প্রভু একটু নিদ্রা গেলেন। তাহার পরে সার! নিশি গ্রতু 

“ নিজ্রনে ভক্তগণ লইয়া তীর্থ বাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন । লিতেছেন, 

“্ক্ষিণ দেশে নানারূপ বিশ্রুহ দেখিলাম, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈৰ 

প্রস্তুতি বহু বিধ সাধু দেখিলাম । বৈষব বড় দেখিলাম না। যাহ] দেখিলাম 

তাহাদের মধ্যে তোমাদের মত এক জনকেও দেখিতে পাইলাম না। তবে 

এক রামানন্দ রায় আমাকে নুখ দিরাছেন। পৃথিবীতে তীহার ন্যায় রসিক 
ভক্ত আর দেখি নাই।” [ও 


সার্জভৌম অমনি বলিলেন, “তাই প্রভু, তোমাকে তাহার সহিত 
ঘিলিভে বলিয়াছিলম ৷ অগ্রে যখন তিনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ কখা-কি রূম-তত্ব 
গুনাইতেন, তখন না বুকিতে পারা তাহাকে বিদ্ধপ করিতাম। কিন্ত ভুমি 


দক্ষিণদের্শ সংক্রান্ত কথা বার্তা । হও 


স্বধন আমার বৃথা জ্ঞান রূপ অজ্ঞানতা দূর করিলে তখনি তাহার হিয়া 
বুঝিতে পারিলাম ।” 

প্রভু বলিতেছেন, “সাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা পথ 
স্সবলম্বন করিয়া থকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম রামানন্দের মতই সর্ধো- 
ত্বম। তাই আমি তাহার মত অবলম্বন করিয়াছি। 

এই কথা৷ শুনিয়া সার্বভৌম হাসিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, প্রাযানন 
আর মত-কর্তা হইতে পারেন না। তুমি তাহার কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এ 
কথা তুমি যাহাকে 'দেখ তাহার কাছে বলিয়! থাক। তবে বুঝিলাম 
ঘে জগ্বতে রাষানন্ধ রায়ের দ্বার! ভুমি রসতত্ব প্রচার করিবে। 

প্রভু বলিতেছেন, -“দৃ্ষিণ দেশে আর ছুট উপাদেয় বন্য পাইয়াছি। 
হই খানি গ্রন্থ, ব্রহ্ম ষংহিতা ও শরীনৃষণাকর্ণামৃত । রাষানন্দের কাছে যে 
মত শুনিলাম এই ছুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলায। রামানন্দ এই ছুই গ্রন্থ 
লিখাইয়া লইয়াছেন,. আমি উহা আনিয়াছি লিখাইয়। লইবে। 


এইবূপে ব্রহ্মমংহিতা ও শ্রীকুক্ক্ণানূত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। 
কষ্করণ গ্রন্থকার বিন্ষ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবনত হইয়া" : 


ছেন। শ্রীকৃঞ্ককর্ণামূতের ন্যায় উপাদেয় গ্রস্থ জগতে ছুষ্পতি। প্রভুর অবতাঃ :* 


রের পুর্বে ষে কয়েক খানি মহা! গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে কর্ণামৃত 
একধানি সর্ব প্রধান। এই কয়েক খানি মহা গ্রন্থের নাম করিতেছি, যথা 
জয়দেব, রীৃণকর্ণ মৃত, চি দাষ, বিদ্যাপতি, শ্রীভগবদগীতা, ীমনতাগবত, 
শবুস্তলা, ও রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ বন্লত নাটক। 


শকুত্তলার নাম ইহার মধ্যে করিতাম না, কিন্ত ষাাহারা রষিক তক্ত তাহারা 
এই মহা! নাটকেতে কেবল কৃষ্ণ লীলা আন্বাঘ করিয়া থাকেন। 

পরদিবস গ্রাতে সার্বভৌম প্রভৃকে লইয়া গননা দর্শন করাইয়া 
কাশী ঘ্িশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন, সেখানে কাশী মিশ্র গললগ্নবাস 
হইয়া! দাড়াইয়া জাছেন। সে বাড়ীটা সর্ধ প্রকারে মনোমত, বাড়ীতে 
কয়েক খান্সি স্বর, কাশী মিশ্র সমস্ত সংস্কার ও ধৌত করিয়া রাখিয়াছেন। 
প্রহথ আগমন করিব মাত্র কাশী মি চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, 


5৫ 
নু - 


ক কাশী মিঅ্রের বাটিতে । 


প্রত আমার এই গৃহ গ্রহণ করুন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও র সনির 
হইৰে। 81 
কাশী মিখব মহারাজের গুক্ু। যখন মহারাজ! পুরীতে আগমন করেন) 
তখন কাশী মিশ্রকে ভোজন, তাহার পদ সেবা, ও তাহাকে নি 
করাইয়া, আপনি ভোজন ও আরাম করেন। 

কাশী মিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলে, সার্বভৌম তাহার পা ঘি 
দিলেন। বলিলেন, “মহারাজ তোমার থাকিবার নিমিত এই রা 
করিয়া দিক্লাছেন। তোমার যোগ্য বাসা সন্বেহ নাই। এখন ইহা আপনি 
গ্রহণ করেন; ইহা! কাশী মিপ্রের ও আমাদের সকলের ইচ্ছা।. . 

প্রভু কাশী মিশ্রকে উঠাইয়া আলিজন করিলেন, করিয়া বলিলেন, এ দেছ 
তোমাদের, তোমরা যাহা বল সেই আমার কর্তৃব্য। 

_ কাশী মিশ্র প্রভুর আলিঙ্কন পাইবামাত্র বিহ্বল হইলেন। দেখিলেন, 
শ্রদ্থ শব্খচত্রগদ্দাপদ্বধারী । কাশী মিআ চির দিনের হিসি রা: 
(বা চরিতাযৃতে £ - 


কাশী মিশ্র আমি পড়ে প্রভুর চরণে । 
গৃহ সহিত আত্ম তারে কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রভূ চতুর মূর্তি তারে দেখাইল। 
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
প্রভু আপনার বাঁজা দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন। কাশী মিশ্র বহি: 
বাটাত্তে পাড়ায় দিব্যাসনে ঘত্বপূর্বক তাহাকে বদাইলেন। প্রভুর দক্ষিণ 
পারে সার্কতৌম বসিলেন। তখন পূর্ব গিনের কথা অনুসারে এীনীলা- 
চলবামী ভক্ণণ এবং জগন্নাথ মেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে 
আইলেন। 
তাহারা জনে জনে প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইছাতে প্রত 
হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সঙ্গ্যাসী সকলেরই প্রপম্) 1 
মনত্যাসীর কাহাকে প্রণাম করিতে নাই, কাষেই প্রস্ু উঠিয়া জনে জনে গ্রাট 
আলিঙ্গন করিলেন হিনি বখন প্রথীম করিতেছেন, সার্বভৌম দক্ষিণে 





নীল।চল বামীর সহিত প্রকৃর পরিচয় । ৫ হস 


ঈড়াইয়! অযনি তাহার পরিচয় করিয়া! দিতেছেন । বলিতেছেন, ইনি 
পরীক্ষা, মহাপাত্র। এই শ্রীমন্দিরের কর্তা। ইনি জনার্দন মহাপান্র, 
জগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া খাকেন। ইনি কৃষ্ণদাষ, ইহার কার্ধয 
হুবর্ব বেত্র ধরিয়া ্রীগন্নখের প্রহরীর কার্ধ) করা । ইনি শিখি মাইত্ডিঃ 
ইনি কায়স্থ লিখনাধিকারী, আর ইহার এই ছুই ভ্রাা মুরারী ও মাধবী । 
ইনি মহাশয় দাস, রন্ধন শালার কর্তা। ইনি প্রহ্যন্থ মি, পরম বৈষণব। ইনি 
প্রহবিরা্জ মহাপাদ্র, ভাগবন্তোম। 

এইবূপে সার্বভৌম শ্রীজর্াথের যত প্রধান২ মেবক তাহাদিগকে প্রতুর 
মহিত মিলন করিঘ্বা দিতেছেন। এমন সময় মহারাজা ব্রাঙ্ষণ মন্ত্রী চন্দনে- 
শ্বর, যুরারী, ও হংসেশ্বর এই তিন জন আগিয়া উপস্থিত। যদিও ইহারা 
রাজপাত্র, তখাপি ইহারা মহাভক্ত। ইহারা আসিয়া প্রকে প্রণাম 
করিলে, সার্বভৌম তাহাদিগ্ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। 

এমন সময় চারি পুত্রের সহিত ভবানন রায় আষিয়া উপস্থিত হইলেন। 
ভবানন৷ ও তাহার পুত্রগণ প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্বভৌম পরিচয় দিরা 
বলিতেছেন, ইনি তবানন রায়, রামানন্দ রায় ইহার প্রথম পুত্র, আর এই 
চারি জন রামানন্দ রাস্নের ভ্রাতা। এই কথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া, 
বৃদ্ধ ভবানন রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন, তুমি রামানদ্মের 
পিতা ? তোমার মত ভাগাবান আর ত্রিজগতে নাই। রামানন্দ যাহার 
পুত্র "তাহার আর অভাব কি? ভবানন্দ রায় তখন করঘোড়ে বলিলেন, 
আমি শুদু, ধিষয়ী, অধম। আমাকে যে তুমি স্পর্শ কর, ইহা কেবল 
তুমি ভগবান বলিয়া। তোমার কাছে ছোট বড় সমান। 


নিজ গৃহ বিত্তি ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে. |. 

আত্ম সপিঙাম আমি তোমার চরণে 

এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে । 

যবে ষে আজ্ঞ! তাহা করিবে সেবনে 1 চরিতামূত। 


এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীনাথ পটনার়ককে প্রভুর খানে 
রাবিলেন।” স্তাকার কার্য হইল ইন্দিত যুবিয়া শুহুর সেখা করা। 


চা 


ব্ 8 বগা 


| হু পাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবর্ধীপ গাঠাইবায় নিখিত 
সকগণ বড় ব্য্ত হইলেন। কিন্তু বিনানুমতিতে কিছু করিতে পারেন লা? 
তাহাই শরীনিত্যানন্ব প্রুকে জানাইলেন যে শচী মাও ভজগশ বড় ব্যস্ত 
আছেন। তাহার প্রত্যাবর্তন মংবাদ পাইলে নবন্থীপবাসীগ্রণ সজীব হই- 
বেন। অতএব. প্রভু আজ্ঞা করুন নবন্থীপে, তোমার আগমন . সংবাদ 
পাঠাই ।” প্রত পাঠাও” বলিলেন না। বলিলেন, তোমাদের ফাহা অভি- 
কুচি তাহাই কর। প্রভূ ছই বসর পুর্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণে গ্রমন করেন এবং আবার একাদশ মাস পরে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । এই সংবাদ লোকে চৈত্র মাসে শ্রীনবীপ্পে 
আনিল । [ও 
পুর্বে বলিয়াছি যে প্রভু ইচ্ছা! করিয়া অলৌকিক কোন কার্ধ্য করিতেন 
না। কিন্তু তবুও এইরূপ অলৌলিক কাধ্য অনবরত যেন আপনাপনি 
তাহার সহিত বিচরণ করিতঁ। প্রভু ফেমাত্র নীলাচলে আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন, অমনি সেই মুহুর্তে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে তাহার এই 
লীলার সহকারন্নণ বিনা সংবাদে নীলাচল মুখ ছুটিলেন। প্রভু শীতের শেষ 
মাসে নীলাচলে আসিলেন, আর ছুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাহার চির 
সঙ্গিগণ, আপনি ২ তাহার চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে 
- লাণিলেন। 
পুর্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি থে এই গৌর অবতারে “পাত্র” কেনল 
সাড়ে তিন জন। অর্থাৎ সরূপ দামোদর, রাযানন রায়, শিখি মাহাতি 
ও মাধবী দাসী। শিখি মাহার্তি ও মাধবীর কথা এই মাত্র উপরে বলি- 
লাম। রামাননের বথা পাঠক শুনিয়াছেন । সরূপ দামোদরের কথাও 
কারন্বার পূর্বে বলিযাছি। এই সরূপ দামোদর এখন নীলাচলে আমিয়া 
উপস্থিত হইলেন। | ও 
পুরুষোততম আচার্য শ্রীনব্্ধীপে বাস করেন। প্রু প্রকাশ হইলেই, 
ভাহার চরণে আত্ম সমর্পন কারিলেন। কিন্তু সে গোপনে । তিনি যে প্রভুর 
এক জন, কি বিশেষ একজন, তাহা কেহ জানিতে গারিলেন না। সে 
কেবল তিনি জানিতেন আর প্রভু জানিতেন। শ্রীগ্রভুর লীলাটিত ঘত 





সরূপ দামোদর এস 


গুলি গ্র্থ আছে, ভাহার মধ্যে ছোট বড় খত শতকের নাম উদ্লেখ করা 
আাছে। কিন্তু পুকুযোভষ আচার্য্ের নাম কোথায়ও পাওয়া যায না। প্রীসহা 
হুর অবভারের পরে লক্ষ মহাজনের পদ হুষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
কেবল একটীতে পুরুযোত্মের নাম পাইয়্াছি। ্রচৈতন্য চরিভামৃত গ্রন্থ" 
কার শীপুরুযোতম আচার্য অর্থাৎ দ্বরূপ দামোদ্ধর সন্থক্ধে এইরূপ বর্ণনা 


করিয়াছেন £-- 


পুরুষোত্তম আচার্ধ্য নাম পূর্বাশ্রামে । 
নবছীপে ছিল তিহ গ্রতুর চরণে । 

প্রভ্র সন্গ্যা দেখি উন্মত্ত হইয়া। 
ন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী নিয়া ॥ 

খর ঠ1ঞ্রি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে। 
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ 
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার সনে। 
নির্জনে রহয়ে লোক সব! নাহি জানে ॥ 
কৃষ্ণ রস তত্ববেত্া দেহ-প্রেমরূপ । 
সাক্ষাৎ মহাপ্রতুর দ্বিতীয় স্বরূপ 1 

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে। 
অরূপ পরীক্ষা! কৈলে প্রভু তাহা শুনে ॥ 
ভক্তি সিদ্কাত্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস। 
গুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস। 
অতএব সরূপ গোসাপ্রি করেন পরীক্ষণ 
শুদ্ধ হয় বদি প্রভুরে করান শ্রবণ ॥ 
সঙ্গীতে গন্ধর্ব সম; শাস্ত্রে বৃহস্পতি । 
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥ 


পুরধোতম আঁচার্ধ্য শ্ীনবদ্ধীপে গোপনে বাস করেন। অন্তরঙ্গ সেবা 
ফরেন, রস লইয়া খাকেন, হৈচৈ হইতে দূরে পলায়ন করেন, সুতরাং তাহার 
মাহাত্বয প্রভু ব্যতীত আর প্রায় কেহ জানিতেন না। পুকুযোদম প্র 


হন... শয়প দামোদর 


: পদ্থিতীয় স্বরূপ ।” প্রভু যখন ন্্যাস করিলেন, তর্খন প্রভুর উপর রাগ করিয়া, 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যেখানে প্রভুর নাম পর্যন্ত নাই, ধেখানে আাধুগণ 
ভক্তি-ধর্মের বিরোধী, সেই বারাণসী নগরে পলায়ন করিলেন, করিয়। সন্ধ্যাস 
গ্রহণ করিলেন। সেখানে তাহার নাম হইল সরূপ দামোদর এরই. দরূপ 
প্রভূকে পূর্ণরহ্ম সনাতন বলিয়া জানিতেন, শুধু জানিতেন পা নহে, 
্রকূর তব ভিনিই প্রথম হার গ্র্থে প্রকাশ করিয্াছেন। ক প্রেমের 
শক্তি দেখুন, অকৈভব প্রেমের শুষ্ষ গতি অনুভব করুন। পুক্লুযোতম 
প্রসৃকে পূর্ণব্রন্ম জানিতেন, অথচ তাহার উপর রাগ করিয়া, তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন! অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপর যে রাধার প্রেম জনিত 
মান উহা অসস্তব নয়, তাহাই সরূগ নিজ কাধ্য হবার! দবেখাইলেন। 


এই সৃন্ধপ চির দিন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিয়া! ছিলেন। শয়নে 
জাগরণে, হখে ছুঃখে, প্রভুর সহিত থাকিতেন। 


এই সন্পপ, দাসন্পে প্রত্ুর সেবা করিতেন, জখারপে সাহার হুখ 
ছঃগ্ষের ভাগী হইতেন, মাতারূপে হাহাকে পালন করিতেন। প্রভৃকে তত্ব 
করিয়া আহার করাইতেন, শ্যায় শক্গন করাইতেন, ও নানারূপে রক্ষা 
ফরিতেন। প্রত্যেক মূহুর্ত সেবার নিমিত সরূপের প্রত্মোদন হইত, আর 
প্রত্যেক মুহ্র্ত তাহাকে পাওয়া যাইত। প্রত শষ্যায় যাইতেছেন না, রজনী 
অধিক হইতেছে, প্রভু নাম জপ করিতেছেন, কৃষ্ণ নাম গ্রহণরূপ হৃখ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া নিদ্রা যাইবেন লা। কিন্তু শরীর অতি দুর্বল, একটু 
নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া, সরূপ নানারপ সাধ 
সাধনা করিতেছেন। বলিতেছেন, পপ্রতু শয়নে চণুন। অধিক রজনী হইয্রাছে ।” 
শ্রীনবদ্ধীপে শচী তাহার নিমাইকে & সেবা করিতেন। প্রভু ঘাইবেন না, 
 অরূপও ছাড়িবেন না। তখন প্রস্থ সরূপকে খোসামোদ আরম্ভ করিলেন। 
বলিতেছেন, “সরূপ ! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাইতেছি ।" কি, 
শ্যরূপ ! রাত্রি ত অধিক হয্ব নাই, আমাকে আর একটু কৃষ্ণ নাম করিতে 
জবাও, তোমাকে মিনতি করি ।” কি, "সরূপ ! আমার নি্ডা আসিতেছে ন1। 
শয়ন করি কি করিব 1 কি, একেবারে ভাষে বিহ্বল হুইয়। বলিতেছেন 


যয়গ ছাঙোয়। ঃ ২৭ 
প্বর্ূগ! আমি শয়ন করিব কিকরপে! কষ এখনি আসিবে, আমি তাই, 
ভাহাকে অপেক্ষা করিয়া জাগিয়! আছি. ৃ | 

প্রস্থ যাহাই বলুন, সন্গপের হাঁত এড়াইতে পারিলেন না। কোন 
প্রকারে সন্ূপ প্রভৃকে শব্যায় লইয়া গেলেন, প্রত শয়ন করিলেন। অরূপ 
প্রদীপ নির্বাণ করিয়া, দ্বার দিয়! বাহিরে ্লীড়াইয়া৷ থাকিলেন, থাকিয়া 
প্রভু কি করেন তাহাই জানিবার নিমিত কাণ পাতিয়া ধাকিলেন। দেখেন 
যে প্রভু, তিনি চলিয়া গ্িয়াছেন ভাবিয়া, আবার চুপে চুপে নাম জপ 
ককরিতেছেন। তখন সর্প আবার গৃছে প্রবেশ করিলেন, আর প্রত 
দেখিলেন যেধুধরা পড়িয়াছেন, অমনি ভয়ে তাহার |মুখ হুখাইঘ়া গেল। 
মন্ূপ বলিতেছেন, প্প্রতু ভক্তগণকে ছঃখ দিতে তোমার একটু কষ্ট হয় না? 
ভাল তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কষ্ণ নাম গ্রহণন্তপ হুখ তা 
করিয় নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা! নাই, আমরা ত সামান্য জীর? আমা- 
দের ত দেহ ধশ্ব আছে ? আমরা একটু নিদ্রা লা গেলে বাচিব 
কিরূপে 

প্রত অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, “সরপ! ক্ষমা দাও, আমি এখবি 
নিদ্রা বাইতেছি।* প্রতু ও সরূপে এইব্ূপ নিতি নিতি কাও হয়। 

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কি মিলনে, যে ভাবে বিভাবিত হয়েন, তাহা মরূপের 
গ্লল| ধরিয়া কান্দিয়া বলেন। | . 

প্রভু ক্কফ্চ বির রাই উন্মাদ্দিনী ভাবে বিভাবিত হইলেন। অমনি 
অরূপ তাহার নিকট লল্লিতা-রূপে প্রকাশ হইলেন। প্রত সূগকে ললিতা 
বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রভু রূপের গলা ধরিয়া মন উদ্বাড়িয়। 
মনের বেদনা বলিভেছেন। আর সর্প তখন সেই তাবে বিভাষিত হ্হ্য়া 
সেই রস আস্বাদন করিতেছেন। ও 

্রহু যখন রাধাক্পে কৃষ্চ দর্শনে বদদাবনে যাইতেছেন, স্বরূপ তখন 
ললিতা-রূপে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু যখন কৃষ্ণ বিরহে মুচ্ছিতি 
হইতেছেস, সন্ূপ তখন কথ কক নাম শুলাইযা প্রভুর চেতন করাইতে- 
ছেন। প্রভূ চিত্ত ও সপপের চিত এক হইয়া পিয়াছে। প্র যে ভাবে 
বিতাবিত হইলেন, সন্ূপ জমনি আপনা আপনি, দেই ভাবে বিতাবিত 


২৯ অয়গ দামোদয়। 
হুইলেন। প্রন্ুর বিরহ ভাব উপস্থিত, সরূপ অমনি আপনা, আপনি বিক- 


হের পদ গাইয়! প্রকে শান্ত করিতে লাগিলেন। এই নিষি্ত তিনি প্রতুর 
পদ্ধিতীয় সন্ধপ* নাষে অভিহিত হন ।+” 


প্রত ও সরগ ছুই জনে হাত ধরা ধরি করিয়া এক চিত্ত হইয়া, 
প্রেমের যে নিবীড় যালঞ্চ তাহাতে দিব্য চক্ষে দ্বাদশ বর্ষ বিচরণ করিয়া" 
ছিলেন। চজ্রেঘয় নাউক সরপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন $-- 


হে! রস ফলাবান কৃষ্ণ ভগবান । 

তার রসাচাধধ্য তাব হইভে মূর্তিমান ॥ 
অন্ন্যামীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া। 
অবতীর্ঘ হইল লোকে কৃপা যুক্ত হইয়া ॥ 
সর্বলোক দামোদর ষরূণ বলেন। 

প্রেম হইতে অপৃথক তাহারে মানেন ॥ 


প্রত্‌ গ্রদ গদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, সন্ধপ শ্রবণ ক্ধরিতে- 
চেন। প্রভু ক্ণের প্রতি তাহার কত তালবাসা, তাহা বর্ণনা! করিতেছেন, 
সরূপ শ্রব করিতেছেন। সে গোলোকের ভাষা, সে গোলোকের ক্ঠ্‌ম্বর, 
দে গোলোকের তাব, সে গ্বোলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, সেই ছুললভ 
সুধা, যাহা চিরদিন জীবের নিকট ৩প্ত ছিলঃ তাহা ভোগ করিবার প্রপন 
অধিকারী সরপ । 


প্রভু দ্বাদশ বর্ষ, গোপনে,. এই সমুলাত্ ব্রজের রস নি্গড়াইয়া সুধা 
বাহির করিলেন। অরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহা! শেষ হইয়া যাইিত। 
কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর অবতার বৃথা হইয়া বাইত। নুতরাং সরূপ সেই 
সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহা চির দিনের নিমিত সঞ্চিত 
করিয়া রাখিলেন । 
এই সুধা কি, না ত্রজের নিগুঢ রস। এই রম বাহির করিতে আমাদের 
 শ্রত্ুর স্থায় বন্ধর দ্বাদশ বর্ষ লাগিয়াছিল। এই রসের চষ্চা জনতার মধ্যে 
ছইত না। তাহাই প্রস্থ আপনার কুটারে, রজনীতে, সরূপের গলা ধরিয় 


মরূপ ও প্রনু। ২৮১ 


উহ উদগীরণ করিলেল। খরূপ এই সমুদায় তাৰ সাহার কড়টান় লিখিয় 
রাধিলেন, আর সঙ্গীত ছারা উহার জীবন্ত আকার দিলেন। 

স্ূপ অজীতে গন্ধবর্ধম। এখন যে উন্মদকারী কীর্তনের সর শুনা 
বায়, সরূপ, প্রভুর কৃপা পাইয়া, তাহা সথপ্টি করেন। শুধু সুর নয়) ভালও বটে। 
এইরণে দশ সহস্র মহাজনের পদের কটি হইল। 

সরূপ যদি শ্রভুর সহিত এই দ্বাদশ বর্ধ বাস না করিতেন, তবে প্রভু থে 
এত দিন কি করিলেন, কেহ তাহ! জানিতে পারিত না। 

মরূপ রাগ করিয়া কাীতে চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট মন্যাস লইলেন! 
গুরু বলিলেন, বেদ পড়, কিন্তু স্ূপের বেদ পড়িতে বয়ে যাইতেছে । তিনি 
গোপনে গৌররূপ ধ্যাঁন করেন, আর রোদন করেন। শেষে আর থাকিতে 
পারিলেন না । শুনিয়াছেন প্রভূ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে- গিয়াছেন, 
আর তাহায় ভল্লামের নিমিত্ত কাশী হইতে নীলাচলে ছুটিলেন। নীলাচলে 
আসিয়া! গুনিলেন, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া- 
ছেন। এজু কাশী মিশ্রের আলয়ে ভক্তগণ লইয়া বসিয়া! নাম জপ করিতে- 
ছেন। এমন সময় সর্ূপ আইলেন। আসি প্রতুর দ্বারের আগে কাড়া- 
ইলেন। গ্লোগীনাথ তাহাকে দেখিয়া, ত্বরিত প্রভুর নিকট গমন করিলেন, 
করিয়া মংবাদ দিলেন। বলিলেন, শ্রীনবন্ধীপের পুরুযোত্তম আচাধ্য এখন 
অবধুত বেশে, আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারে দড়াইয়া। 

প্রভুর চন্্রবদন আননে প্রদুন্ন হইল ! তাহাকে আনব়ন কর, না! 
বলিয়া আপনিই অগ্রবন্তা হইয়া! তাহাকে আনিতে চলিলেন ! 

উভয়ে যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে প্রীতির ছুরি। এখন 
উভয়ে ন্্যাসী, মুখমুখি হইয়া দাড়াইলেন । উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন 
হইল। 

সরূপের বুক ছুর্‌ দুর, কন্সিতেছে, তবু কষ্টে শ্রষ্টে এই শ্রোকটী পাঠ 
করিক্ী চরণে পড়িতে বেলেন। যথা £-- 


হেলোন্ধ,লিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্ধীলদামোদয়া, 
াম্য্ছাতরবিবাদয়া রমদয়া ০৮৮ 


ত৬ 


মন্ধপ ওপ্রহ্। 





শি জধিনোদয়া সময় মদ ১১১১৫ 
: শচ্াানিবে তব দয়া ভুয়াদমন্দোদয় ॥ চক্োদর মাকট। 


দে দয়া সি তব দয় সাধ্য ধ্য বিধি, 
মোরে হও আনন্দ উদযা॥ ৃ 

মাধুর্য মধ্যাদ! যেই, তাহাতে লক্ষিত। সেই, 
সে মাধুর্য মর্যাদা বিশদ 

খেদকে কাগায় হৈলে, রম দেই সর্বকালে, 
আমোদ'উন্মীলে তাহে সদা॥ 

যাহা হতে চিত্োমাদ, জাম্য শাস্তে করে বাদ, 
মাধুধা মধ্যাদা মতা অতি। 

নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়, 
শরীক চরণে দেই রতি ॥ 

হেন দয়া মোরে কর, এত বলি দামোদর, 
প্রভূত নিকটে চণি যার ॥ 


সরূপ চরণেস্পড়িতে গেলে প্র তাহাকে ছুই বাহ ছারাধঠিলেন। আর ছুই 
জনে এলোইয়! পড়িলেন। উভয়ে উত্কে ভুম্বণতায় বন্ধন করিয়া, অচেতন 
হইয়া, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন! 


ভক্গণ স্থির নয়নে দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, 
ও উভয়ে উঠিয়া বমিলেন। তখন সেখানে বসিয়াই কথাবার্তা হইতে 
লাগিল। প্রত বলিতেছেন, “তুমি যে আসিবে তাহা কল্য আমি স্বপ্নে 
ফেখিয়াছি। আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। তোমাবিন! আমি অন্ধ ছিলাম, 
এখন আমি ছুই চক্ষু পাইলাম ।” নর 


মরূপ বলিতেছেন, *প্রহু, আমি আপনি আমি নাই। তোমার কৃপা 
পাশে আযাকে বান্ধিয়া আনিয়াছে । আমি অতি অধম তাই তোমাকে 
ছাড়িয়া দূর দেশে নিদ্রাছিলাম। তোমার চরণে ঘদি লেশ মাত্র প্রেম থাকিত 
তবে আমি আর স্বাইতে পারিতাম না।* সরূপ তখন শ্রুনিভ্যানন্দকে ও 


0 পরমানন পুহী। 
পরমাননদ পুরীকে প্রণাম করিলেন ও অন্যান্য ভ্তগণের সহিত যথা যোগ্য 
নন্তাধণা করিলেন। গরু সন্ূপকে একখানি ঘর, ও উহার সেবার নিষিত্ 
এক জন ক্ষিন্ধর দিলেন। | 


এই যে পরমানন্দ, পুরীর কথা বলিলাম, ইহার কথা এখন বলি। ঠ্হার 
মাহাত্বের কথা৷ কি বলিব, ইহাতে প্রতুর দাদা বিশ্বক্ূপের শক্তি ছিল! ইনি 
্রিহত নিবাসী, মাধবেন্পুরীর শিষ্য, অত এব ঈশ্বরপুরীর ধর্ম ভাই, আর 
তাহার কষ্ণ প্রেমের অংশী। দেখিতে পরম সুন্দর, প্রকৃতি অভি মধুর, 
ভারত বিখ্যাত ন্ুখ্যাতি। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ রিচ নাই। কিন্ত শ্রী- 
গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। যদিও তখন দেশে মুসলমান ও হিন্দ, যুদ্ধে 
ছারে খারে যাইতেছে ও উহাতে অমস্ত রাজপথ একেবারে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল, তব্‌ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তখন মমস্ত ভারত প্রচার হইয়াছে। পরমা- 
নদপুরী প্রহর কথা শুনিবা মাত্র তাহাতে আকষ্ট হইলেন। শুনিলেন যে 
ইণৌরান্েজ যে কৃষ্ণ-প্রেষ তাহার এক কণা তীহার গুরু মাঁধবেলপৃ্ীর 
ছিল না! তাহার যেরূপ প্রেম তাহ। জীবে সন্তবে না, আর শুনিলেন ফে 
শ্রীগৌরাঙ্ধ স্বযং__তিনি। পরমানন্দ ব্ীগৌরান্ন যে ক্গয়ং তিনি, ইহা কতক 
বিশ্বাস করিলেন । আবার তাহার সমুদায় কাণ্ড শুনিয়া তাহাতে এত 
আকৃই হইলেন ষে তাহাকে থুজিতে বাহির হইলেন। শুনিলেন তিনি 
দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন। তাই তীর্থ ভ্রমণ ছল করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন 
করিলেন। সেখানে গুনিলেন গ্রতু উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন 
আবার উত্তরে আনিতে লাগিলেন । শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্ 
যেধানে থাকুন অস্তবততঃ প্রীনধ্বীপে গমন করিলে তাহার ঠিকানা! জানিতে 
পাইবেন, ইহাই ভাবিয়া একেবারে নবদ্দীপে আইলেন। নবদ্ধীগে কেন, 
একেবারে শ্রীশচীর মন্দিরে আসিব উপস্থিত হইলেন। শচীর তখন যত 
কুটুম্বিতা তাহা মন্ন্যাসীর সন্ধে । সন্ন্যাসী মাত্রে আদর করেন! আর 
অ্ধ্যা়ীকে ভাহার তয় নাই, তাহাদের যাহা! করিবার তাহা করিগাছেন। 
তাহাদের নিকট কোন সংবাদ পান না। তখন নিমাইকে তক্লাষ করিতে 
ভীছাদিনীকে অন্থরোধ করেন, আর বলেন যদি সাহার মুহিত দেখা হয়, 






২৮৪ পরমানন্দ পুরী নীল চলে । 


তবে আমাদের দুর্দশার কথা বলিবে, আর একবার আমাকে দেখ! দিক 
সাইতে বলিবে। 

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোধ হইল হে বিশ্বরূপ আসি্যটনন। 
ফল কথা, শচী তখনও জানেন না যে বিশ্বূপ অনর্শন হইয়া পুরী 
ভাবিলেন শতীর নিকট শ্ী্রাঙ্গের সংবাদ পাইবেন, শচী ভাবিলেন পুরীর 
নিকট নিমাইর সংবাদ গাইবেন। কিন্তু উভয়ের আশা ভঙ্গ হইল। তবে 
পূর্ব বলিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে পদে অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত 
হইত। গরমানন্দ পুরী শচীর বাটী আইলেন। শী ও তিনি প্রভুর সংবাদ 
নাপাইয়া ছুঃখিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন পযয় প্রীনিত্যাননদ প্রেরিত 
লোক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন যে প্রতু শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন । 


&ঁ সংবাদে শ্রীনবদ্ীপে আনন্দ কলরব হইল । সকলেই নীলাচলে 
্রতুকে দর্শন করিতে সাজিলেন। ভতভ্গণের মধ্যে গমনোপযোগী আয়োজন 
হইতে লাগিল, কিন্তু পরমানন্দপুরীর দেরী সহিল না। তিনি কমলা 
কান্ত নামক প্রভুর জনৈক ব্রান্ষণ ভক্তকে সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট বিদায় 
হইয়া, নীলাচল মুখ! দৌড়িলেন। 

রক্তে ভতগ জগদাথ দর্শনের নিমিত গমন করেন। কিন্তু ভকোত্ম 

নু গরমানদ, শীক্ষে্ে, শ্রীগোরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন | শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইব প্রস্কে তল্লাদ করিতে করিতে শ্রীজগঞ্জাখ মন্দির তাহার দৃষ্টি গোচর 
হইল। তখন শ্রীজগন্নাথকে মনে পড়িল। ইহাতে পুরী অনুতাপানলে দগ্ধ 
হইলেন। ভাবিতেছেন, এ আমি কি করিলাম? 'ক্তগণের ঠাকুর জীবন্ত 
সামগ্রী । পুরী ভাবিতেছেন, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে প্রীজগন্নাথকে দর্শন 
না করিয়া এ কি কুকার্ধ্য করিলেন? শ্রীজগন্নাথকে অবমাননা! করিলেন? 
তখন করযোড়ে শ্রীমন্দিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, যথা £-. 

চন্রোদয় নাটকেঃ__ 

আগে না| দেখিয়। প্রভু তোমার চয়প। 
. গৌরচন্র দেখিবারে করি অফ্েষণ ॥ 


পুরী গোমাঞ্ির গৌর দর্শন ষ্্ 


ইথে মোর হদ্যাগি হইল অপরাধ। 
তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ ॥ . 
তুমি সে সর্ধজ্ঞ জান সবার অস্তর। 
মোর উৎকগার কথা চ্চোমার গোর | 
উৎকঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি। 
ইহা জানি মোর অপরাধ ক্রম তুমি ॥ 


মন্দির পানে চাহিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেছেন, এমন খম় 
দেখিলেন মন্দিরের নিকট জনতা হইয়াছে। ইহাতে আপনা! আগনি একটু 
ঘগ্রবন্জী হইলেন। আবার দেধিলেন, মন্মুখে লোক সমূহ, আর মধ্যস্থান, 
একটা মম্্যামী বসিয়া। অন্্যাসী অতিশর দীর্ঘান্্র বলিয়া সবার উপরে, 
সাহার মন্তক দেখা যাইতেছে। | 

দেখিলেন, সমুদয় লোকের দৃষ্টি এই স্ন্যাসীর উপর রহিয়াছে। দেখি- 
লেন, সন্ন্য'সীর অঙ্গের বর্ণ বিমল হেমের ন্যায় উজ্জ্ল। আর একটু নিকট 
হইয়া দেখিতেছেন, সন্্যাসীটী অন্ন বদ্ধ, আর দেখিলেন যে তাহার অতু- 
লনীয় রূপ। শুনিয়াছেন শ্রীগৌরান্তের রূপ অমানুষিক, তাই যুবক অ্ত্যাসী- 
টাকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ ভাহার সন্দেহ নাই। 

গুরী গোসাঞ্ি, প্রডুকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা চম্মোদয় দাটক 
এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন £_- 


দেখিলেন মহাপ্রদু ভক্তগণ সঙ্গে। 
 জগন্ন। দেখি বসিয়াছেন অতি রঙ্গে ॥ 
জগন্নাথ রূপ গুণ কহিতে কহিতে। 
ছুই নেত্রে অশ্রু ধারা বহে শতে শতে ॥ 
হেম মণি শিলা বিলাসিত বন্ষস্থল । 
" তাহা বাহিয়! গড়িছে আনন অশ্রু জল॥ 
আপাদ মস্তক সব গুলোকে বেষ্ঠিত। 


পুরী গোঁসাঞ্ি শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিবা মাত্র তাহার মনের যে কিছু 


২৮৬ গ্রভু ও পুরী গোদাঞি। 


সন্দেহ ছিল তাহা গেল, তিনি বুঝিলেন যে এরূপ চিত্রাকর্ষণ, এরূপ রূপ ও 
লাবণ্য ধারণ, শ্রীভগ্রবান ব্যতীত মনুষ্য করিতে পারে না। শ্বীগৌরাক্গের বূপ 
দেখিয়। পৃবী গোসাঞ্চির আনন্দ জল পড়িতে লাগিল। যাহারা শ্রীভঃানের 
কৃপা পাত্র, তাহার! দর্শন সুখ অপেক্ষা আর অধিক কোন ধা তাহা 
জানেন না। 
পুরী গোসাঞ্রি ঘগ্রে ধ্ড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখলেই লোকে চিনিতে 
পারে। লোকে বুঝিলেন যে একটা মহাপুরুষ আমিয়াছেন । দেখিলেন, 
অন্ন্যাসীর প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্প হইয়াছে। তাঁহার সেবক কমলাকাস্ত অমনি 
পরিচর দিলেন যে ইনি পরমাননদপুী। পরমানন্পুরীর ভারত বিখ্যাত 
নাম, গুনিবামাত্র সকলে চিনিলেন । প্রন্থু গাত্রোখান করিলেন, করিয়া 
পুরী গোমঞ্জিকে যাইয়া প্রণাম করিলেন। পুরী গোসাঞ্রি উহাতে তর 
পাইলেন, কিন্ত আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রতু যদি প্রণাম করি 
লেন, পুরী তখন তাহাকে উঠাইয! প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলি- 
লেন, গোসাঞ্রি, শ্রীজগন্ধাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন। পুরী 
বলিলেন, আমার ইচ্ছা তোমার নিকট থাকি। তোমার তল্লামে শ্রীনবদ্ধীপে 
গিয়াছিলাম, সেখানে শচী জননী আমাকে তিক্ষা দিলেন! সেখানে 
শুনিলাম তুমি নীলাচলে আসিয়াছ। এ বথা শুনিয়া জননী শচী ও 
অন্যান্য সকলে আনন্দে পরিপত হইয্বাছেন। ভক্তগ্রন, সন্মুখে রখ যাত্রা 
উপলক্ষ করিয়া, তোমাকে দেখিতে আদিতেছেন ৷ আমার গত বিলম্ব সহিল 
না, তাই অগ্রে আইলাম । এখন তোমার রূপ দর্শন করিয়া নয়ন শীতল 
হইল। যথা ঃ-_ ৃ 
দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল। 
তীর্থ ঘাত্রাদি মোর সফল হইল ।-_চন্োদয়। 
. প্রন তাহাকে নিজ বাসায় এক খানি ঘর দিলেন, ও মেবার নিমিত্ত এক 
জন কিন্কর দিলেন। তাহার অনতিনিলম্বে সর্প আইলেন! যখন পুরী 
ও সরূপ আইলেন, তখন সার্কাতৌম এই শ্লেংক গড়িলেন যে, যেখানে যত নদী 
থাকেন জমুদ্বায় সাগরে গমন, করিয়া থাকেন। পুধীকে দে দিবম জগদানদ 
ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। 


'গ্োবিন্ন.. দু 


ভাহার পরে গোবিন্দ আ।ইলেন। শ্রীঃগ্ৌরাঙ্গ বসি! নায় জপ করিতে- 
ছেন, গোবিদ- আধিয়। তাহাকে প্রণাম করিষ্বা। করঘোড়ে ইঈড়াইলেন। 
সার্ভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, 
“আমি শুদ্রাধম শ্ীপাদ ঈশ্বরপুরীর দেবক। তিনি যখন দেহ ত্যাগ করেন 
তখন আমাকে আর তীহার অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলেন যে তোমরা 
ঘাও, ঘাইরা শ্রীকৃষ্ণটচতন্যকে মেবা করিবে। আর আমার পক্ষ হইতে 
এই কথা তাহাকে বলিবে। বলিবে যে, "তিনি যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন তখন 
আমি তাহার মধুর নটেন্্ররূণ দেখিয়াছি ও হৃদয়ে অদ্থিত করিয়াছি । এখন 
তাহাকে দর্শন করিলে আর মেরূপ দেখিতে গাইব না, বরং আমার প্রাপ্ত 
ধন হারাইব, ভাই তাহাকে দেখিতে যাই নাই।” শ্রাপাদ পুরী গোসাঞ্রির 
আজ্ঞ। ক্রমে আমি শ্রীচরণে উপস্থিত হইলম। এখন, গ্রভু কৃপা করিয়! 
আমাকে স্থান দিতে আজ্ঞ। হয়। কাশীখ্বর তীর্থ করিতে ণিয়াছেন, করিয়া 
স্বর আসিবেন।” 

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ বাক্য গুনিয়া প্রত অত্যান্ত মুগ্ধ হইলেন। বলি- 
লেন, “তাহার জামার প্রতি যে বাৎসল্য প্রেম তাহার অবধি নাই।” কিন্ত 
পাঠক মহাশত্ন! একবার ইঈশ্বরপুরী কি বস্ত অনুভব করুন। যে নিমাই 
শ্রীভগবান বলিয়? জগতে পুজিত, তাহার গুরু তিনি। পাছে ঠাহার হুদয় 
হইতে গৌর-নটেন্র কূপ কিছু মলিন হয় এই ভয়ে, উহার যে শিষ্য, বিনি 
জগতে শ্রীভগবান বলিব! পুজিত, তাহাকে দেখিতে আইলেন না। সার্ঝ- 
তৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি কায়ন্থ, তুমি ঈশ্বরপুতী গোসা- 
ফ্রির কি কার্য করিতে?” গোবিন্দ বলিলেন, "সমুদয় কার্য করিতাম, এমন 
কি রন্ধন পধ্যস্ত।” ইহাতে সার্বভৌম পূর্ব অভ্যা বশতঃ একটু আশ্চর্য্য 
হই প্রশ্ুকে বলিতেছেন, "পুরী, গোসাঞ্চি সর্ব শাস্ত্জ্ঞ। তিনি কিরপে 
উদ্র মেবক রাখিলেন %* ৃ 


এ কথার তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ করুন। জাতি বিচার হিন্দ, ধর্ধের মর্জা- 
গত। অক্ন্যাসীদিগেরও শান্ত মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শুদ্র সেবক 'রাধিতে নাই 


প্রস্থ বলিলেন, হাহারা মহাজন তাহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়া 


বিচার করেন, জাতি দেখিরা বিচার হরেন না। সার্বভৌম তখন সঁনজেন, 
*্তাবটে বৈষণবের কাছে এ সমূদায় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি 1" 


সার্ববভৌম বলে প্রভু এই সু নিশ্চয় 1 
. স্কৃধ বৈষণবের চেষ্টা লৌকিক না হব ॥--চক্রোদয়। 


. প্রদ্থু গোরিনের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সার্ব্বভৌমকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিশেন। বলিতেছেন, প্তট্টাচার্ধ্য ! তুমি ইহাক্স বিচার কর। 
যিনি গুরুকে সেবা করিয়াছেন তিনি পুজ্য, আমি তাহার সেবা কিরূগে 
'লইব? আবার এ দ্দিকে গরুর আজ্ঞা। এখন আমি কি করি?” সার্বভৌম 
বলিলেন, “গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। অতএব গোবিন্দকে 
গ্রহণ কর! উচিত |” 
তখন প্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। এরই গোবিন্দ প্রতুর 
সেবক রদ এই গোবিশ্বর কথা কি বলিব? যেমন প্রভু তেমনি 
সেবক। নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অন্যকে মেবা! করা গোবিনোর ধর্মম। 
গোবিন্দ প্রকে কিন্ধপ ফ্বেবা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব । ত্রিস্ুবনে 
গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যরান জার নাই । 
ত্গ্রে কাশীখর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞ্রি, বাষে ভারতী গ্রোসাপ্রিঃ। পশ্চাতে 
সন্ধপ ও গ্নোবিনদ, মধ্য স্থানে শ্রীগোরাঙ্গ, এইবপে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন 
_ করিতেন। ষকলের কথা বলিলাম, এখন তারতী ঠাকুরের আগমন বার্তা বলি। 
. কেশব ভারতী প্রভুকে মঙ্গ্যাস মন্ত্র দেন ব্রদ্ধানন্ন ভারতী, সাহার 
ধর্ম ভাই। গোবিন্বের আগমনের পরেই নীগাচলে প্রন্থকে দর্শন করিতে 
আমিয়াছেন। তাহার যেমন গৌরবর্ণ তেমনি প্রকাণ্ড দেহ) আবার জমস্ত 
ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন 
শান্ত, অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রভুকে কখন দর্শন 
করেন নাই, তাহার মহিমা গুনিযা তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ 
্রতুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এমন সমস্ত সেখানে আসিয়া আপনার পরিচয় 
দিয়! প্রতুকে দর্শন করিবেন এই অনিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মুকুন্দ তখন 
.. শী প্রভুর নিকট যাইয়া সংবাদ বলিলেন, ব্রহ্ধানন্দ ভারতী ঠাকুর আমি- 


প্রভূ ও ভারতী। ২৮৯ 


ঘ্াছেন, তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন। প্রভু একটু মধুর হাস্য করিয়া 
বলিলেন, তিনি , গুরু, আমি তাহাকে দেখিতে যাইব, বিশেষতঃ তিনি 
শান্ত। এই যে বলিলেন তিনি "শান্ত, ইহাতে ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, 
তিনি অন্য জাতীয়, প্রভুর গ্পণ নহেন । তখন শ্রীোরাঙ্ত্র ভন্তগণ জমভি- 
ব্যাহারে, দ্বারে যে তারতী ঠাকুর দাড়াইয়া, তাহাকে আনিতে চলিলেন। 
ভারতী দেখিলেন প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন। তাহার 
নয়ন-তৃঙগ প্রভুর শ্রীযুখ-পদ্ম প্রতি আকৃষ্ট হইল ।- 
চতুর্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বস্তর | 
তারক বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর ॥ 
দূর হৈতে ব্রহ্মাননদ প্রভুকে দেখিয়া । 
কহিতে লাগিল অতি বিশ্ময় পাইয়া ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইহো জানিল নিশ্চন্বগ 
ষে অপূর্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয় । 
কণক পরিঘ সম দীর্ঘ বাহুদয় ॥ 
স্কটতর.কণক কেতকী কান্তি হয়। 
নব দমনক মাল্য লাল্যমণি হ্যুতি ॥ 
উদয় করিল'গৌরচন্ত্র চার গতি ॥ 
এই মত ব্রচ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি। 
তাহার নিকটে আইলা শৌরান্ ্রীহরি।-চক্রোদয় নাটক 
রথ প্রথমেই নায় শুনিয়া বলিয়াছেন, ইনি শান্ত, ইহার নিকট আমি 
যাইব, তাহার পরে দেখেন ভারতী ঠাকুর চত্মাস্বর পরিধান করিয়াছেন।. 
দেখিবা মাত্র গ্রভ, চটিগনা গেলেন। তখন মুহুন্দের দিকে চাহিত্বা বলিতে- 
ছেন, “কই, ভারতী গোসাক্রি কোথায় £" সুক্ষ বলিলেন, “ও তোমার 
অথ কড়াই". প্রত, বলিলেন, “মূহুত্, তুমি অজ্ঞান। তুমি কাহাকে 
ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী গোষাক্রি হইলে চরম পরিবেন কেন?" 
যথা, প্রভূ বলিতেছেন--) . 
যদি হইতেন তিনি ভারতী গোসাঞ্জি। 
_. ৰাহ্য বেশ চন্ধাস্বর পরিতেন নাই ॥ 


৩৭ 


পহওআী। 
... আক চরণ আশ্রয় যে তাকার ।:. ,... | 
রা প্রা নাহি তা- রো ক | 





এই কবির ভাল মানুষ ভারতীর মুখ শুধাইক! গেল।- ভারভীর 
প্রহর মহিত গাল্লাপাল্সি দিবার ইচ্ছা নাই। প্রকে আত্ম সমর্পণ করিতে 
_আসিয়াছেন। পূর্বেই প্রভূকে শ্রীতগবান খনির অনেকটা বিশ্বাস হই- 
যাছিল, এখন দর্শন মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। অতএব প্রভ, ধন 
মধুর ভত্সনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, তবে মুখের 
ভাবে বলিলেন, ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্মাম্বর ত্যাগ্গ করিতেছি। প্রভ, 
তখন পণ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন | দ।মোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া একখানি 
“নৃতন বহির্ধাম আনিলেন। ভারতী উহা! গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “ঠিক ! আমি এখন বুঝিলাম আমি যে চ্াম্বর পরি- 
ভাম ইহা কেবল দত্তের নিমিত্ত ৷ চন্খান্বর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া 
যায় না।” 
ঘে মাত্র ভারতী গোসাঞ্ি বহির্ধাস পরিধান করিলেন, অমনি প্রত, 
আসিয়! তাহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন। 
কাপড়ের বহির্ব্বাস পরিবর্তে চদ্মের বহির্র্বাস। প্রভুর বাহ্য প্রতারপা 
বলিয়া সহ্য হয় নাই, কিন্ত এখন বাহ্য প্রতারণ। ব্যতীত, তাহার ধার্ম: 
মধ্যে, আর কই কি আছে? মাঝে মাঝে একটা বিমল বন্ত দর্শন হয় 
বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ প্রতারণ।। 
যখন প্র, ব্রদ্ধানন্দকে প্রণাম করিলেন তখন তারতী অতিশয় ভয় পাই- 
লেন। কারণ প্রভূকে দর্শন মাত্র তাহার চিরকালের বিশ্বাস নষ্ট হইঘ৷ পুন 
জর হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে স্ব. শ্রীভগ্রবান তাহার তখন এই বিশ্বাস 
হইয়াছে । ব্রহ্গানন্দ ভয় পাইয় গুভ,কে বলিতেছেন, *ম্বামী ! তোমার 
জীব শিক্ষা দিবার লাগি অবতার । আমাকে সেই নিষি প্রণাম করিলে। 
তুষি তোমার জীবকে দৈন্যত। ও গুরু সম্পকী় জনকে ভক্চি শিক্ষা দিতেছ। 
কিন্ত তবু আমার এই মিনতি রাখিবেন, আমাকে ওক্ধপ আর করিবেন না। 
আমাকে প্রণাম করিবেন না, আমার মনে বড় ভয় হয় ।” তখন প্রদ্ুর ভক্ক- 


শইওভতী। ষ উঃ 
+রের সহিভ বানের পরি হইল, জার বণ তি বদ ক না 


প্রণাম করিশেন। 


আর রি চি 


বর্ণিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু এখন দেই বিনা আরো উজ্জ্বল হই- 
য়াছে। যেহেতু সংপ্রতি ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্গম ত্রদ্ধ উপস্থিত । 
শির বদ্ধ নীল, জঙ্গম ব্রহ্ম গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছেন। 

প্রভু উপরের কথা শুনিয়া সামান্য. স্তি রূপে লইলেন, লইয়া হাসিয়া 
বলিলেন, “স্বামী! যাহা বলিলে ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ ধরিয়া 
স্থির জগন্নাথ ছিলেন, এখন তুমি, জঙ্গম জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় 
হইয়াছ।” ত্রহ্গানন্দ-স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি গৌর, পূর্বের বলিয়াছি। 

র্ধানন্দ তখন প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া সার্ধভৌমকে বলিতেছেন, ভট্টা- 
চাধ্য তৃমি নৈষাঁয়িকের শিরোমণি । তুমি বিচার কর। যিনি ব্যাপ্য তিনি 
জীব, ঘিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান, এই শাঞ্্রের বচন। শ্রীকষ্টচৈতন্য 
স্বামী আমাকে চর্মাম্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হইলাম ব্যাপ্য অর্থাৎ 
জীব, স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রীভগবান। 

ভট্ট চারধ্য বলিলেন, স্বামী আপনারই জয় হইল, আপনার কথাই শান্ত 
সম্মত। 


্রহ্ষানন্দ বলিলেন, শাস্ত্রের কথাও বটে, শ্রীতগবানের যে প্রন্কৃতি তাহার 
কথাও বটে। শ্ত্রীতগবানের প্রকৃতিই এই যে, চির দিন ভক্তের নিকট তিনি 
হারি মানিয়া। থাকেন।” তাহার পরে, আবার প্রভুকে বলিতেছেন, সামী, 
আর এক অদ্ভূত বথা শ্রবণ কর। চির দিন -আমি মিরাকার ধ্যান করিয়া 
আসিয়াছি, কিন্ত তোমাকে দর্শন মাত্রে আমার সে ভাব দূরে গিয়াছে। 
আমার হয়ে গ্রীক উদয় হইয়া আনন দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃতে 
আকষ্ট হইতেছে, আমার জিহ্বা কৃ নাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে। 
অধিক কি, তোমাকে আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে" বখন ব্দ্ধা- 
টা তখন ভাবে এত সুদধ হইয়াছেন যে প্রভু আর 





হহ রস ও ভারতী । ৃ 
গদ্থা, অবলম্বন করিলেন। সেকি তাহ! খলজেছি। সর ছা 
কথাটী আছে, ঘর্থাৎ-- 


 "ন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
1 বাহিরে না কহি বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥” 





আর 


এই কথাটা ম্মরণ করুন। প্রত্বর এই, এক প্রভাব ছিল । প্রভু আপনাকে 
শ্রভগবান, কি অবতার, কি শ্রীতগবানের কেহ, এরূপ কোন কথা যুখাগ্রে 
_ আনিতেন না, কিন্ত তাহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া 
বিশ্বাস হইত। অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনার পরিচয় দিতেন 
না । তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বস্ত কি, তাহা প্রকাশ করিতেন। 
এরূপ ঘটনা যখন হইত, তখনি যে ভাগ্যবানের নিকট তিনি এইবূপে 
অন্তরে অন্তরে পরিচয় দিতেন, সে, স্বভাবত, “তুমি নিশ্চিত নেই তিনি, 
জীবের প্রা, যেহেতু তোমাকে আমার হৃদয়ে ক্রু বলিয়া বোধ হই- 
তেছে॥ এরূপ বলিলে, প্রভুর একটী উত্তর ছিল, তিনি ভাহাই বলিয়া সেই' 
ভাগ্যবানের নিকট আপনাকে গ্রোপন করিবার চেষ্টা করিতেন । ত্রন্মানন্দকে 
এখন সেই উত্তরটী দিলেন । বলিলেন, “স্বামী, তোমার কৃষ্ণের গ্রাতি 
গাঢ় অনুরাগ, ষাহর এরূপ ভাব সে চারি দিকে কৃষ্ময় দেখে । এমন 
কি; স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হর, আমাকে হইবে তাহার 
খিচিত কিছ 


সার্বভৌম বলিলেন, সে ঠিক কথা। কৃফ-প্রেম গাড় হইলে এরূপ হয়। 
আবার যাহার কৃষ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ রুষণ দর্শন দেন, ভাহা 
দি তিনি ছন্রবেশেও উদয় হয়েন, তা হইলেও প্ররূপ হয়। . 
. প্রভূ অমনি কর্ণে হস্ত দিয়া! বলিতেছেন, রি! সার্কাভৌম তুমি কি 
দে লিক মিল হন 
-) ব্রদ্ধানন্দ আবার প্রত্বকে ছাড়িয়। দিয়া, কতক -ধেন আপন মনে আর 
কতক সার্বতৌযকে লক্ষ্য করি বলিতে লাগিলেন, “ঘিনি প্রীতগবান 
তিনি গরম হচ্ছ । তাঁহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল করে। সে আনঙ 
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গরিতযাগ করিধা যে নিরাকার ধ্যান করে ভাহার কেবল ুর্বাসনা। আবার 
ইহাও বল! যাইতে পারে যে, যাহীর দর্শনে আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বন্ত- 
শ্ীভগবান। এই যে বন্তটা সন্ন্যাসী রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দীড়াইয়া, 
ইহার দর্শনে আমার শুধু মন নির্ঘল হইয়াছে, ও রুচী পরিবর্তন হইয়াছে 
তাহা! নয়, আনন্দে একেবারে উন্মাদ করিয়াছে । ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত 
করি যে এই যে বন্তটা, ইনি সেই তিনি, যিনি তাহার রূপে ও গুণে সর্ব 

. জীবকে আকর্ষণ করেন। ভট্টাচার্য তুমি কি বল?” এই কথা আন্ত 
হইলেই প্রভু অভ্যন্তরে চলিয়৷ গেলেন, আর সকলে নিশ্িন্ত' হইয়া! তত্ব 
বিচার করিতে লাগিলেন, যথা 


চৈতন্য গোসাঞ্রি হন স্বয়ং ভগবান । 
সার্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান ॥ 

্রহ্মানন্দ ভারতী গরম বিজ্ঞতম। 

দামোদর (সরূপ ) পণ্ডিতাদি শান্জ্ৰ উত্তম ॥ 
সভে মেলি কৈল পরম ত্রন্ষমের বিচার ॥ 


সার্বতৌম বলিলেন, স্বামী আপনার সিদ্ধান্্ অতি চমৎকার । 


বরহ্মানন্দ বলিতেছেন, “দেখ ভট্টাচার্য, শীস্ত্রে ও মহাতারতে আমরা 
এই কথার অপরূপ প্রমাণ প।ইতেছি। শ্রীভগবানের সহস্র নামের মধ্যে 
এই একটা আছে, যথা-- 
-. হুবর্ণ বর্ণ হেযাঙ্গ বরাজশ্চন্দনাঙ্গদী। 
সন্্যায কৃৎ সম: শান্তে। নিষ্ঠা শাস্তি পরায়ণঃ | 


এই যে শ্রীভগবান লুবর্ণবর্ণ ধরিয়! সন্যামী হইবেন শাস্ত্রে উক্তি আছে," 


ইহ! এত দিন সফল হয় নাই, এখন হইল । গ্রীতগবান স্বয়ং আনন্দ, 
হুতরাং, তিনি “জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন । নিরাকার ধ্যানে আনন্দ 
কি তিমি যাহাকে কৃপাবান হয়েন, ভাহার নিকট ভুবন মোহন রূগ ধারণ 
করিয়া তাহাকে আনন্দ দিয়া খাকেন। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান মে সেই আননদ- 
. খ্রধ ক ধ্যান লা! করিয়া নিরাকার ধ্যান কেন করিবে? 


উস এ 
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নব উনের আসি দিনা টিন দা রানবকে 
ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর স্তাহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন? 
'তারতীকে গ্রন্থ বাস! করিয়া দিলেন, আর একটী ভৃত্য দিলেন । 

:. সার্জভৌম প্রভুর সহিত অহোরহঃ-রহিয়াছেন, . আবার মনে তাহার 
আহোরহঃ একটা বাসনা রহিয়্ানে। প্রতাপ রুদ্র তীহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন, 
ত্বাহার অননদাতা । রাজা মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন, 
তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি। সার্বভৌম এই 
থা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিবেন ইহা! অনবরত চেষ্ট! করিতেছেন, কিক 
সাহস হইতেছে না। বলিতে যান, আবার পারেন ন1। রাজার সহিত ফি 
তাহার নিশ্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ কুঠত হইতেন না। ও দিকে 
বিলম্বও আয় করিতে পারেন না, যেহেতু রাজার নিকট হইতে এক পত্র 
আইল। রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিয়াছেন যে, তাহার কথা প্রভুর নিকট 
বলা হইয্নাছিল কি না, আর প্রভুর কিরূপ অনুমতি হইয়াছে । তখন ভটা- 
চারধ্য সাহস করিয়া, করযোড়ে, প্রত্ুকে বলিলেন, প্রভু একটা নিবেদন "প্র 
মুধ ভুলিয়া কথা শুনিবার সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সার্বভৌম বলি- 
লেন, প্রভু অভয় দেনত বলি।* খনি প্রভু বুঝিলেন থে সার্বভৌমের 
অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে। তাই 


প্রভ্‌ কহে কহ তুমি নাহি কিছু তয়। 
বিডি অফোগ্য হইলে নয় ॥ 
শ্রীচৈতন্য চরিভামৃত। 


সার্বভৌম বলিতেছেন, “মহারাজা প্রতাপ-কুদ্র তোমার সহিত মিলিবার 
জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমাকে লইয়া যাইয়া এই নিমিত্ত 
তোমাকে বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়াছেন! আবার সম্প্রতি 
অতি কাতর হইয়া! এক পত্র লিখিয়াছেন ॥॥ একবার তাহাকে দর্শন দেও, 
এই আমাদের ইচ্ছি1।” গ্রতু এই কথা! গনি সিহরিয়া কর্ণ হস্ত দিলেন। 
ঝলিতেছেন, “ভট্ট চা, তু বি্জ্াতয, ভুমি ওরূপ কথা কি্গে বল? কে 
নিষ্ঠাবান, শীকৃফের ভজন করিবে, তাহার পক্ষে বিষ ব্যক্তিও নারী পন 


প্রদর্শন প্রতাপরদের লালা... ২৯৫. 
ভপেক্ষা বিষ খাইয়। যরা ভাল। তৃমি আমাকে রাপনর্শন-দপ অবৈধ 
কার্ধ্ে রত করিও না, যেহেতু আমি তিক্ষুকের ধর্্ব অবলগ্বন করিয়াছি।" 


সার্বভৌম বলিগেন, প্রত তুমি যে শাস্ত্রের কথা বলিলে তাহা আমি 
জানি। রাতীর্ডী সামান্য বিষী হইলে আমি কখন এ কধা বলিভাম না। 
রাজা শ্রীজগন্নাখের সেবক, পরম ভক্ত, তাই তুমি তাহাকে দর্শন দ্বিলে 
শান্জ বিরুদ্ধ কাধ্য হইবে না। ্ 

প্রভু বলিলেন, তাহা হইলেও বিষয়ী বাক্তি ও নারী ভিক্ককের পক্ষে বিষ 
রন কি, বিহার ক তি রা তির দর্শন করতে নাই। 
কি জানি খাদ মন বিচলিত হয়। ইর্ধর্ধ্যশীলী রাজার সহিত তুমি আমাকে 
মিলিতে বল? | 

আার্ভৌম তবু নিরস্ত হইলেন না, যেন গরত্যত্তরে কি বলিবেন তাহারই 
উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। তখন গ্রতু একটু কঠিন হইয়া বলিলেন, ভট্টা- 
চাধ্য তুমি আধ্য, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি যদি এরূপ 
অন্যায় আজ্ঞা কর, তবে নীলাচল হইতে আমার পলাইতে হইবে। এই 
কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য করযোড়ে ক্ষমা মাগ্িলেন, বলিলেন আর এমন কার্য 
করিবেন না। 


মার্বভেখম তখন রাজাকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, ঘে প্রদুর অনুমতি হইল 
মা। আবার ইহা লিখিলেন যে প্রভুর অনুমতি অবশ্য হইবে, যেহেতু 
তিনি ভক্তবংসল। কিন্তু রাজার বিলম্ব সহিতেছে ন]। তিনি আবার 
সার্জভৌমকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে প্র দি ্বীকার 
হয়েন, তবে তাহার তক্তগণ দ্বারা তাহার মন ভব করাইবে। রাজ! আরে! 
লিখিলেন ফে, প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত তিনি নিতা্ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহার 
রাজ্য পর্যন্ত ভাল লাগিতেছে না, এমন কি প্রভু বদি তাহাকে দেখা না দেনঃ 
তবে তিনি কর্ণে কুল পরিয়া৷ ঘোগী হইয়া বাহির হুইবেন। এই পত্র 
পড়িয়া সার্ক ম বড় চিন্তিত হইলেন। প্রভুর নিকট আবার গমন করেন 
এ ষাহ্‌স হইল না, তখন ততগণ লইয়া ফড়যন্ত করিতে বসিলেন। তাহাদের 
নিকট সমুদ্র বলিলেন ও তাহাদিগকে রানধার পত্র দেখাইলেন। সার্বভৌম 


২৯৬ .:. উক্তশীণের হড়ষনতর | 
তখন শ্রীনিত্যান্ধকে বলিলেন “যে তিনি যদি প্রভুর মন কোমল করিতে 
পারেন তবেই হুইবে। শ্রীনিত্যানন্বের সাহস হইল না। তখন ভট্টাচার্ধা 
বলিলেন, চল সকলে যাই । প্রভূকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না, ৬্ষে 
চল বাঙ্জার চরিত্র লি গিযা। এইরূপে সকলে দল বাদ্ধিয়! াইসি্রভূকে 
ঘিরিয়া ফেলিলেন, দার্বতৌম সকলের পাছে, নিতাই সকলের আগে । 
সকলের মুখ দেখি! প্রভু বুঝিলেন ষে তাহাদের কোন কথা আছে, তাই 
শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন। নিতাই বল্লিত্তে গেলেন, কিন্তু একটু 
তোতলা, তাহাতে আবার কথাটা তত ভাল নয়, তাই বলিতে একটু ইতস্তত 
করিতে লাগিলেন। ইহা! দেখিয্বা প্রভ্‌, বলিলেন, তোমরা যেন কি বলিবে ? 
বল, আম শুনিতেছি। ইহাতে নিতাই শাহ্‌স বান্ধিয়া বলিলেন, তোমাকে 
না বলিলে-মরি) বলিতেও জাহস হয় না। আর কিছু নহে, রাজ! তোমাকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন রাজা ষে পত্র লিখিয়া" 
ছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের তাহার প্রতি বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। রাজা 
লিখিয়াছেন ঘে, যদি তোমায় দর্শন না| পান, তবে কর্ণে কড়ি 
দিয়া উদাসীন হইবেন, তাহার রাজ্য সুখ আর ভাল লাগ্িতেছে না) 
তাহার মনের এক মাত্র সাধ যে তোমার চরণ ও শ্রীবদন নয়ন ভরিয়া 
একবার দেখিবেন। 
“প্রভূ এই কথা শুনিয়া কতক রুষ্ষম কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন,*তোমাদের 
ইচ্ছা যে আমাকে লইয়! এখন কটকে চল। তাহা-হইলে তোমাদের বড় 
ভাল হইবে, না তোমরা ঘদি পরমার্থ না মান লোকে কি বলিবে, ভাই, 
একবার ভাব দেখি? লোকের কথা দূরে থাফুক, দামোদর পর্ধ্যস্ত আমাকে 
নিন্দা করিবেন।, ভাল, দামোদর আমাকে আজ্ঞা করিলে আমার রাজার 
সহিভ মিলিতে আপত্তি থাকিবে না।” ও 
. ্বামোদর বলিলেন, “আমি ক্ষুদ্র জীব তুমি বান, তোমাকে আমি 

বিধি দিব ইহা! হইতে পারে ন!। তবে রাজার ঘি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও 
 প্রুয থাকে, তবে তিনি অবশ্য তোমার চরণ পাইবেন, ইহা আমি বলিতে 
পারি" শ্রীনিত্যাননদ ভাড়া খাইয়া ভয় পাইয়াছেন। বলিতেছেন, “সর্বনাশ ! 
রাজ দর্শন কর তোমাকে এ কথা কে বলে ?. তবে রাজা ঘখন তোমারনিমিত 


প্রতাপক্রের পুরীতে আগষন 1 ২৯৭ 


্রাণ ছাঁ়িতে প্রস্ত, ভখন তোষার কৃপার চিহু দ্বরূপ তাহাকে এক খানা 
তোমার বহির্ববাস পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহ! পাইলে রাজা এখন সথস্থির 
হুইবেন। প্র বলিলেন, “যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তাহা কর, 
আমার আপত্তি নাই।” 

তাহা করা হইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়া রি হইলেন, কিন্তু নিরস্থ হই- 
লেন না, তাহার কারণ বলিতেছি। 

প্রভু যে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ নিষ্টরতা দেখাইলেন তাহার আর কোন 
কারণ নাই কেবল এই ষে, ভুপতির তখন প্রভু দর্শনের অধিকার হয় নাই। 
রাজা সকলের কর্তা, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তাহার বাসনা 
রোধ করে এমন লোক কেহ নাই। ইচ্ছা! হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, তখন 
দেখিবেনই দেখিবেন। এই যে ইচ্ছা, উহা কেবল প্রেম ও ভক্তি জন্তি 
নহে। তাহ! হইলে, প্রভুর দর্শন স্থলত হইত। কিম এই ইচ্ছার হেতু 
প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আরও কিছু ছিল, সে এই যে,_তিনি রাজা। তিনি 
রাজা, প্রভুর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন তাহা পারিবেন না, তাহা কিরূপে 
হইবে? তিনি নাসে দেশের রাজা? তাই, গ্রতু নিঠুর হইয়া বণিলেন, 
এ কথা পুনরায় উত্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। বাজ! 
শুধু বহির্ববাম পাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন না, তবে সার্দভৌমেন পত্রে অনেকটা 
আশ্বস্থ হইলেন, সার্বভৌম পিখিলেন যে প্রত অবশ্য তাহাকে দরশনি বেন, 
তিনি যেন ব্যস্ত না হন । 

প্রতাপকুদ্র ক্গানধাত্রার ছুই তিন দিন থকিতে পতি বঙখর গুগীতে 
আতিয়া থাকেন, সেই নিয়মানুসারে নীলাচলে আইলেন। রাজী আই- 
লেন, রাম রায় ও আইলেন। রামানন্দ, প্রভুকে বিদ্যানগর হইতে বিদায় 
করিয়া দিয়া, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজার কাছে গমন করিলেন 
করিয়া, ভীহাকে সমুদয় বিষয় কার্য বুঝাইয়া দিয় চির দিনের নিমিত্ত 
বদর লইলেন, এখন্‌ রাজায় সহিত নীলাচলে আইলেন। 
যা পুরীতে আসিয়াই, ' “কে আছ, সার্বভৌম ভটাচার্যকে ডাকি 

আনো” বলিয়া প্ীজগন্নাথ র্পনে চলেন দূত দৌঁড়িয়া আসিয়া স্ব 
রাজার আজ্ঞা জানাইল। | 
৩৮ 


২৯৮ প্রভু দর্শন প্রতীক্ষ(য় রাজা বপিয়া। 


রামানন্দ রায় রাজার সহিত আইলেন, রাজ! আসিয়া ঘখন 4. 
দর্শন করিতে চলিলেন, তখনি তাহার সহিত রায়ের ছাড়ি হইল। 
রাম রায় জগন্নাথ ন! দেখিয়া প্রত্ুকে দেখিতে দৌড়িলেন। 

রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাত্র মিত্র 
লইয়| বিয়া, সার্কভৌমকে প্রত্যাশ। করিতেছেন। রাজার হৃদয় আনন্দে 
গরিপ্লত। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছেন বলিয়া নয়, প্রভুকে দর্শন করিবেন 
সেই আশয়ে। সার্বভৌম তাহাকে পূর্বে আশা দিয়া পত্র লিখেন, তাহাতে 
রাজা ইহাই বুঝেন যে তিনি নীলাচলে আইলেই প্রভুর দর্শন পাইবেন। 
তাহার পরে রামানদ তাহার নিকট কটকে আইলেন, আমিয়। কার্য 
"হইতে অবমর মাগিলেন । রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 
যে, তিনি বিষন্ত্যাগ্গ করিবেন, করিয়া প্রভুর চরণে থাকিবেন। এইরূপ 
রাজার নিকট আবার প্রস্থুর কথা উখ্বাপিত হইল। তখন রামানন্দ সহ 
মুখে প্রন্ুর গুণানুবাদ করিয্াছিলেন। পুর্থ্ে রাজার প্রীপ্রভুর ভগবন্বা! সম্বন্ধ 
যেকিছু সন্দেহ ছিল, তাহ! রাম রায়ের সহিত কথ! কহিয়া দূর হুইল। 
রাজ তখন কাতর হইয়া রামানন্দের শরণাগত হইয়! বলেন, তুমি প্রতভ,র 
প্রিয় পাত্র, আমান প্রভুকে দেখাও। রাম রায়ও স্বীকার করেন 
ঘে, তাহা অবশ্য হইবে। প্রভু প্রেম তক্তির বশ, তোমার সময্ন হইলে 
তোমাকে অবশ্য দর্শন দ্রিবেন। তাহার রীতিই এই । 

রাজ! প্রতি বংদর দ্বান যাত্রার কিছু পুর্বে নীলাচলে ঘেব্রপ আসিয়া 
থাকেন এবারও সেইরূপ আমিয়াছেন, কিন্তু এবার জগন্নাথ দর্শন করিতে 
তত নব্ব ঘত প্রভূুকে দর্শন করিতে। দৃতী প্রেরণ করিয়া! প্রিয়তমের 
নিষিত্ত ধার সজ্জা করিয়াঃ প্রিয়তমের আগমন সংবাদ প্রতীক্ষায়, 
উল্লাসে, শ্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকে, রাজা মেইরূপ সার্কভৌমকে প্রত্যাশ। 

করিতেছেন 

সার্বভৌম আইলেন, আশীর্বাদ করিলেন, রাজা প্রণাম করিলেন, 
ভটাচাধ্কে বমাইলেন, বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভট্টাচার্য চল, প্রভুর 
নিকট লইয়। চল।* তট্টাচার্থ্যের মুখ মলিন হইন্তা গেল? কষ্টে শ্রষ্টে বলিলেন 
ঘে, প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই। ভাছার . পরে রাজাকে হুইটা 





রাজার ছু সংকল্প। ২৯৯ 


আশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন কিন্তু সম্রাট সে অবমর দিলেন না। প্রতুর 


অনুমতি নাই ইহা শুনি মাত্র ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। 
যথা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে । | 


না দিবেন অভাগার প্রতি, শ্ত্রীচৈতন্য দরশন, 


হাহা ধিক রাজত্ব, ইহা! হইতে সুনীচত্, 
পৃথিবীতে আর আছে কতি। 

দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে, 
মহাপ্রভু করে দরশন ॥ 


রঙ 


রাজা বলিতেছেন, ভট্টাচার্ধ্য ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত নীচ, 
আমি যাহাকে দ্বণ। করিয়া দেখি না তাহাকে প্রভু দেখ! দেন, তবু আমাকে 
দেখ! দিবেন না? ভাল ভট্টাচার্য্য আমি নয় নীচ হইলাম, তিনি ত শ্রীভগ- 
বান? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে আমাকে 
উপেক্ষা কি বলিয়া করিবেন? তবে কি তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবভীর্ণ 
হইয়াছেন যে, একা প্রতাপকদ্র ব্যতীত জগতের তাবে উদ্ধার করিবেন ? 
ভটাচার্ধ্য আমারও প্রতিজ্ঞা শুন। তিনি শ্রভগবান, আমাকে দর্শন দিবেন 
নাসন্কল্প করিয়াছেন; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম তাহার দর্শন না পাইলে 
আমি প্রাণ ত্যাগ করিব । 

ভট্টাচার্য বলিলেন, «্এরপ যাহার দু সঙ্কল্প তাহার অভাব কি আছে? 
অবশ? প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন। সে বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ নাই, 
তবে আর ছুই এক দিন অপেক্ষা কর।” 


তঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর | 
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর 1-চরিতামূত । 


এ দিকে রামানন্দ, রাজা বরীজগন্গাথ দর্শনে চলিলেন দেখিয়া, তাহার 


অঙ্গ ছাড়িয়া, প্রভূক্ষে দর্শন নিষিত্ আইলেন। রামানদ্দ আসিয়া প্রকে 
প্রণাম করিলেন, উভয়ে তখন গললাগলি হুইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 


৩০৪ প্র ওরামরায়। 


_. রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া উহার নিজ ভক্ত 
গণ আশ্চর্য্যা্িত হইলেন। তাহার পরে বসিয়া ছুই জনে কথা বার্তা আরম 
করিলেন। রাঁজা'রামানন্দকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার রাজা রঃ 
নন্দের চির দিনের অন্নদাতা। রাজাকে যে প্রভুর সহিত: মিলাইবেন। ই 
তাহার কাধেই আস্তরিক ইচ্ছা । রামানন্দ বলিতেছেন, টার, উর 
চলে আইলে, আমি তাহার কিছু দিন পরে রাজার নিকট গ্রমন করিলাম 
আমি ধাইয়া। রাজাকে আমাকে বিষয় হইতে অব্যাহতি দিতে অনুমতি 
চাহিলাম। রাজ৷ ইহার ক্ষারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি বলিলাম 
“আমি যতদিন বাচিব, প্রভুর চরণ পুঁজ! করিব, এই অস্কল্প করিয়াছি। 
* এই কথা বলিবা মাত্র রাজা মহা প্রেমে চঞ্চল হইলেন, হইয়া উঠিয়া আমাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, “ভূমি ধন্য, প্রভুর কৃপা পাইয়াছ, 
আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ নহি। তুমি সচ্ছন্দে যাও, যাইয়া তাহার 
চরণ ভজন কর। আরও বলিতেছি। তুমি বিষয় কার্য্য করিও না, কিন্ত 
তোমার যে বেতন ইহার দ্বিগুণ পাইবা। তুমি তাহার শ্রীচরণ ভজন করিয়া 
জন্ম সার্থক কর। তিনি শ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাময় । যদি এ জন্মে আমাকে 
 কুপা,না করেন, অবশ্য কোন জন্মে করিবেন ।” 

এই জমুদ্বায় বলিয়া রাম রায় বলিতেছেন, রাজার তোমার প্রতি থে প্রেম 
দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । সে প্রেমের লেশও 
আমাতে নাই । 

এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, “তুমি শ্রীকুষের ভক্ত, তোমাকে যিনি 
স্ক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান। রাজার এই গণে তিনি শ্রীকৃষে্র কৃপা 
পাত্র হইবেন।* এই প্রথমে প্র রাজকে যে কৃপা করিবেন, তাহার 
আভাস বলিলেন! 
তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "রামানন, শ্রীমুখ দর্শন করিয়া" রাম 
রায় বলিলেন, "না, এই এখন যাইব ।” ইহাতে প্র বলিলেন, « একি 
অকার্ধ্য করিলে! জগন্নাথ ঈশ্বর দর্শন না করিয়া কেন এখানে আইলে 1” 
রাম রায় বলিলেন, প্চরণ রথ, হৃদয় সারখী। জারা যে দিকে লইয়! ঘায় 
চরণ সেই দিকে গমন করে। হুদস্ব সারখী এই দিকে আইলেন।* প্র 


রাজার জন দরবার ৩5. 


বপিলেন, “তবে যাও এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির 
সহিত দেখা গুন কর গিয়া)” রায় গরভুর ভক্তগণকে প্রণ।ম করিয়া উঠিয়া 
গেলেন। 
রাজা জশ্রাসা কিনেন, প্রামানন্দ নার্হাতী করেছিল ।” 
রাম রায় বলিলেন, “ধৈর্য ধরন। প্রায় হয়েছে, একটু বিলম্ব আছে। 
আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন রামানন্দ আপন উদ্যানে মহ! বিষয়ীর ন্যায় 
বাম করেন, প্রভুর ওধানে প্রায় দিবা নিশি ঘাগন করেন, আবার রাজাকেও 
একবার দর্শন করিতে গমন করেন। রাজার নিকট গমন করিলেই রাজা 
ভিজ্ঞাসী করেন, কত ঢূর %ু প্রভুর কি অগ্র অপেক্ষা একটু মন শিথিল 
হয়েছে? 
রামানন। শেষে প্রভুকে ধরিলেন। তাহাকে বলিতেছেন, প্রভু! রাজার 
সহিত দেখা করা আমার ছুর্ঘট হয়েছে। দেখা হইলেই কেবল এক কথা, 
“প্রহর সহিত মিলাইয়া৷ দাও। তুমি মনে করিলে গারিবে।” রাজা ক্ষিপ্তের 
ন্যায় হইয়াছেন, তাহার যেন্নপ ভাব তাহাতে তাহাকে দেখা না দিলে 
তিনি প্রাণে বাঁচিবেন এরূপ বোধ হয় না। 
প্রত একটু কাতর হইলেন। বলিতেছেন, প্রামানন্দ, তোমরা আমাকে 
রাজার কথা বলিয়া কেন ছু দেও? আমার তাহাকে দর্শন দিতে ত কোন 
আপত্তি নাই। তবে নিয়ম বিরুদ্ধ কাষ কিরূপে করি 
রামানন্দ বলিলেন, তোমার আবার কি বিধি মানিতে হইবে জানি না। 
খদি বল, জীব শিক্ষার্ন নিমিত্ত তোমার সমুদায় বিধি গালন করা কর্তব্য 
তাহা সত্য; কিন্ত প্রতাপরুদ্র নামে রাজা, কর্তব্যে তক্ত। 
প্রভু বলিলেন, “তাহা আমি জানি। কিন্ত আমার যে অবস্থা, সমুদায় 
বিচার করিতে হইলে আমার অতি সতর্ক 'হইয়া৷ চলিতে হয়। আমার 
: একটু ছিন্ত পাইলে জীবে আর হরি নাম লইবে না" 
রামানন্ম। প্রভু কত লক্ষ অধম পতিত অম্পশ্য গামরকে উত্ম হইতে 
উত্তম করিলে, এমন কি ব্রজ রম দান করিলে। রাজ! তোমার ভক্ত; তাহাকে 


(বঞ্চিত করিবা ইহাওত সঙ্গত হয় না? 


টং 1 ক খাগর। 
সখী চিন্তা করিলেন, করিয়া বলিলেন, “াছান্ তুমি এক কার 
কর। তুমি তাহার পুকে লইয়া আইস। শাস্ত্রে আত্ম বৈজয়েতে পুল 
বলে। রায্ার পুত্র সীইিত মিলিব, তাহাতেই ভিসি সত হউন” ' 
_ রামানন্ ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে না হউক, কতক, আনন্দিত হইলেন সন্েহ 
নাই। 'আর দেই আনন্ন মনে, রাজার নিকট গমন করিয়া, সমুদয় কথা 
বলিলেন। বলিলেন, *্প্রতুর তোমার উপর পুর্ণ কপা, আঁর সেই কৃপার 
. আরম্ত এই।” রাজাও আনন্দিত হইলেন। তখন রামানন্দ, রসিক-ভকত- 
চুড়াযনি, জগন্মাথ-বপভ রা বার গর বাছা সানু 

রাজকুমারের কেবল যৌবনারস্ত। বর্ণ শ্যাম । কাষেই তাহ 
ন্যায় বেশ ভূষা দিলেন। তাহাকে পিতাম্বর পরাইলেন, আর উস 
 ঘোগী আভরণ সমৃদ্বায় পরাইলেন। রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, না যে রূপে : 
যুবতী শয়ন ঘরে প্রথম পতির সহিত যিলিতে যায়। এইরূপ, মন্থর গতিতে, 
শ্রডি পদ বিক্ষেপে, ম্জির ধনি করিয়া, রাজ পুত্র প্রতুর নিস 

হইলেন । 
রামানন্দের ইঞ্ছা রাজ পুজ্রের হাব ভাব লাবণ্যে প্রভুকে ভুলাইবেন 
সেইক্সপ তাহাকে জাজাইয়াছেন। সেইরূপ তাহাকে অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি 
শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতই প্রভু রাজ পুজ্রকে দেখিয়1 ভূলিলেন, তাহার 
রাজ কুমারকে দর্শন মাত্র রাধা ভাবে শ্তামসনরের স্মৃতি হইল। প্রত তখন 
উঠি! বিষশীকৃত হই রাজ কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন 
 পুমি বন্ধ ভাগ্যবান, তোযার দর্শনে আমার ব্রজেশ্রনন্দনের স্মৃতি হইল” 
..শ্রনধু ইহা বলিতে বলিতে কুমারকে 'আলিক্সন করিলেন, কিন্তু রাজ কুমার কি 
.. করিলেন? 
প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হইল প্রেয়াবেশ। 
সবে কম্প অস্ত স্বত্ত পুলক বিশেষ ॥ 
কৃ কৃষ্ণ করে নাচে করয়ে রোদন।-_চরিতাঁমৃত। 


প্রভু তাহাকে বদ্ধ করিয়া শান্ত করাইলেন, ও নৃত্য হইতে তাহাকে 
ক্ষান্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখনে 


গা $ রে ঃ ৬ 


জা র পা টি রি রঃ রা রনী 
নে পান সপয 
দয বৌ হছে নান মা ধা হা 
নর হাহ জাহনরগঞ্য মনো হছে কে র 
ধানে না। নর গা চারা রা ঘন ভগ ৃ 
ছাান বিনে রা পর মাদিন না যে গননো 
গীলে। [বাতি রগ গল গাছ ছার দহ গাণো 
ঘা ঝরা রন চা নৌ নি হল না মাঃ 
[ি।] | 





অইম অধ্যায়ঃ। 


খএকতার এম হৃদি ম্িবে, 

কাঙ্গাল ডাকে অতি কাঁভরে। 
একার এনহে, এনহে, এলহে গোর এসহে |” [ও 
তুমি আমিবে আশয়ে দ্বগি পদ্ধামন, পাতিয়া! রাখিয়াছি। 
একবার এস নাথ লেই আমনে বস | 
আি হেরিব বদন, প,জিব চরণ, 
আমি ধোয়াব চরণ নয়নের জলে ; 
আর মাঙ্গিব এক ভিক্ষা) 
আমি চাহিন| ধন, চাহিনা ভন, চাহিনা পদ, চাহিসা। লম্গদ; 
শু দৃণ্টিপাভ জীবগণ প্রতি কর। 
বলরাম দাসের চিত্র ছুঃখহর ॥ 


নীলাচল হইতে সংবাদ আসিল যে নবদ্বীপের টাদ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করিয়া, সচ্ছৃ্দে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া, মেখানে বা করিতেছেন। এই 
সংবাদ শচীর মন্দিরে আইল, শচী শুনিলেন, বিষ্তপ্রিয়া গুনিলেন। দূত, 
প্রহ্থ দন্ত মহা প্রমাদ, শচীর অগ্রে রাখিলেন। ঘোর বিয়লোগানলে উত্তপ্ত 
শী বি্ুপ্রিঘা অমিয় সাগরে ডুবিলেন। এই ছুই বৎসর স্বপ্নের ন্যায় 
দুঃখ সাগরে ভাসি বেড়াইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র ছুঃখ সাগর 
ধাইযা, খের সাগর উদয় হইল। "অবশ্য নিমাই আমার বাড়ী আসে নাই, 
_ তবুত বোঁচে আছে! তবুত ভাল আছে এই শচীর আনন্ব। “আমার শ্রগোরান্ 
অমুদ্রধুলে নৃত্য করিয়া এখন নীলাচল বাসীগণকে স্থখ দিতেছেন, কত শত 
পো উদার ইচেছে খই বিছ শরিয়া আনন । 


 প্রানাধ মোর মিদুছলে খ্েমেনাচিছে ফর. 
হরিবলে কত লোকে হুখে-ভাসিছে ॥ 


যখন ছুংধ থাকে তখন বোধ হয় ইহার আর গ্রতি্ার নাই। আবার 
জনেক সময় সেই ছখই হুখের 'আকর হয়। 

এই যে ভুবনমোহন হর্স ধন, এই ষে প্রাণ হইতে প্রিয়তর বন্ত, থাহা- 
দিগকে ছাড়িয়া/মনথ্যাসী হইয়।বৃক্ষতল বাসী হয়েছেন, এ কথ! শী বিছুপ্িয়া 
নুর প্রত্যাগমন সংবাষ গুনিবা। মাত্র, তুলিয়। গেলেন। এই গেল রম 
শেখরের এক ঘত্যাশ্চরধ্য রঙ্গ। তক্েআবার ছুঃখ কি গা? তাহার ইচ্ছায় 
অথির গহ্বর সুখ-দাগর হইতে পারে। প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ এক মহরতে 
্রনবধীপময় হইয়! পড়িল, তখনি প্রতুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। “জয়, 
নবদধীপচন্তরের জয় !*এই ধ্বনি মূ হইতে লাগিল । সকলে বলিয়া উঠিলেন, 
চপ যাই প্রুকে দর্শন করি নিয়া, যেন প্রত ও গাড়ায় আছেন। কিন্ত 
প্রহু বিংশতি দ্বিনের পথ ছুরে, শুধু তাহা নহে, গধ অতি ছূরণম। 

কিন্ত কে লইয়া যাইবে? প্রত না যাইবার মম বলিযছিলেন থে 
আমার অভাবে তোমরা শ্রীঘদ্ধেত আচারধ্যকে তন! করিও? চল সকলে 
সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। এই কথা সাব্যস্ত করিয়া 
প্রহর ভক্তগণ, নীলাচলের দূত সঙ্গে করিয়া, অদ্বৈতের বাড়ী শান্তিপুরে 
চলিলেন। . 

সেখানে দিন কয়েক মহোত্ষব হইল। শ্রীঅদ্বৈত অনদানে কখন 
কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটির, তাহাকে অগ্রে করিয়া, শচীর 
মনিরে আমিলেন। সেখানে আবার মহোৎসব আরম হইল। সকলে 
গথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শচীর আজ্ঞ! লইয়া, উঠার দত্ত 
মামত্রী, ও শ্রীবিষ্ুপ্রিয়ার গহস্ত প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে, “জয় জগন্নাথ” 
প্জয় নবদীগ চাদ” বলিয়া, চলিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে দূর দেশে 
গমন মুখের কার্ধ্য নয়; কিন্তু ভজ্গণণ উহা মনে করিলেন না। সকলে 
প্রভুর নিযিত্ত অতি উপাদেয় খাদ্য জরব্য সঙ্ে লইলেন, আর অনেকে, , 
যহাপ্রভুর,গণের সম্পত্তি, মৃদ্গ মাদোল করতাল মনিরা, বহন করিয়া লইয়া, 
চলিলেন। 

ভক্তগণ আসিতেছেন এই সংবাধ প্রচার হওয়ায় রাজা প্রতাগরূ ভক্ত 
আগমন দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সন্ধে করিয়া, অটালিকায় উঠিলেন। 


৩৯ 





৮৯৪3১, :8. . সরন। 


ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে পছছিয়! পায়ে নূপুর পরিলেন, ও খোল ও করডান 
ঝাজাইয়। নাচিতে নাচিতে চলিলেন। এইরপে ভ্রীকৃমনগল গীত উঠিল! 
ছুই ৩ ভভ্ে, বহতর মুদক্গ ও করতালের সহিত, কীর্তন করিতে করিতে, 
গ্রদুকে দর্শন করিতে চলিলেন। রত 

ঘাহারা প্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজন করেন, তাহারা ছ্টভীত 
হইয়া, কাপিতে কাপিতে, “তুমি দয়াময়" “তুমি দয্বাময* ইত্যাদি চাটু বাকা 
বলিতে বলিতে গ্রমন করেন। ধীহারা মহাপ্রভুর গণ, উীহারা ভগ্গবানকে 
প্রিয় হইতে প্রির:ভাবিয়া, তাহাকে দর্শন করিতে, নূপুর পায় দিয়", নৃত্য 
করিতে করিতে গমন করেন। 

কৃ মঙ্গল গীত শুনিয়া রাজ! বিহ্বল হইলেন/ বলিতেছেন, এ কি সুধা 
বর্ণ? কথা একটীত বুঝিতেছি না, শুদ্ধ শুর শুনিয়া! অন্তরে ভক্তির উদ্রেক 
ও অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। কি আশ্রর্ধ্য! 

গোপীনাথ বলিলেন, মহারাজ! আমাদের বদাগ্চবর মধাপ্রতু জীবকে 
-উ মংকীর্তন সম্পত্তি দান করিয়াছেন। 

: ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে অ[সিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না। মন্দির 
ঘ,ক্ঈণে রাখিয়া কাঁশীমিশ্রের আলয়ে গমন করিলেন । এই স্থানে 
তাহাদের সর্ধন্ব ধন রহিষ্াছেন। দেই আলয়ের নিকটে পর্যান্ত আমলে, 
রহ হার নীলাচলন্থ সনধীগ্ণ লইয়। বাহির হইলেন। 

তখন প্রভুর, বয়ঃক্রম সপ্তুবিংশতি বদর, প্রভুর বদন আনলে প্রহর, 
'গ দশ নয়ন হইতে ধারা পড়িতেছে। 

তখন নয়নে নয়নে মিলন হইল। সকলের নন প্রভুর শ্রীমুখে, আর 
প্রহর নয়ন সকলের মুখে! সকলে দেখিতেছেন ঘে ঠা তাহাকেই 
দেখিতেছেন, আর তাহাকে নয়ন ভঙ্গির দ্বার প্রাণের সহিত আকর্ষণ 
করিতেছেন। . 











সমান্ত। 


আঅমিয় নিমাই চরিত মন্বন্ধে মতামত। 
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শ্রীঘমিয় নিমাই চরিত গাঠ শেষ করিয়, ই বলিতে পারিনা; কারণ 
ফত গড়ি ততই পড়িবার লানমা হয়। এই গ্রন্থ অমিয় ছানিরাই হইয়াছে; 
এই অনুদ্ধবের ভাঙার, আধাদনের সদয় পরিবেশন, কবির উতম প্র" 
রতের সমালোচনা জনিত.লাঘুবতা ঘটাইতে কেন যেন ভাল লাগে না। 
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নধজপধ। মামদ। উাগীগতে। 


দাড়ি ধীর ড়িত। নান তাপ ॥ 
[মঘঝবে। টানা টাকে। অমির বাথ তা। 
দেই ঘমিয। টান করি গরগ হ্যা রা 





